হাত দেখে মানুষ চিনুন | 
গলার রহসা ও অন্যান্য বিচিত্র রচন। 


আমেরিকায় 
নব তাজমহল 


আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরানো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং 


আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে 


নিচে দেওয়া ই -মেইল মারফত যোগীযোগ করুন । 


9-11211: 0000017010910106)011211.0011) 


পিঠে চাপবেন তে গ ই ফিরবে । গুলমহম্মদ গাঁড় 
ফিরবেন কিন্তু বিকেলে বাজারে পাঠাব । 


£ 


পাচ বাজে । 
ইউ লেট, নো 


মানিব্যাগটা পকেটে নিয়ে বসবার ঘরে ফিরল অথ আরসণ]া 
1 


কথায় বিশ্বাস না 
পিকে ফোন 


লস পন্রগাি 


আহা ছুলেন লি" ত্রলঙা, ভেলে 
টিত্রন-িতন মলোহ্ষত্রো 


১২১ ২২ ১ 
প্রকৃতির কোলে হ ওরা গাছ-গাছালির খাটি ভেষজ টিস্রারা বালসাম ঃ সাধারণ চুলের জন্য, 
গুণে ভর! ছু'ই চমৎকার শ্যাম্পু, কেশ পারিচ্ধায় 


সতিই অতুলনীয় । টি 
॥ খাঁটি ভেষ্জ গুণের ফলে চুল-কে করে তোলে রেড 
নি , কে. হেলীন কাটিস লিঃ 
টিয়ারা হেনা £ নিজীব, নেতানো পারগাটি, ঝলমলে । পোখারণ রোড, জেকেগ্াম, 
চুলের পরিচর্যায় বার লেই তুলন কোমল সুবাস ভর৷ স্বাভাবিক সুন্দর,মনোহর খানে ৪০০ ০৪ 
এই শ্যাম্পুর কোমল পরশে. চুলের সহজাত চুলের এন্য,টিয়ার। অনন)। আর টিয়ারা'র বন 
তৈলান্ত ভাব থাকে বশে; আর চুলের চেরা দ্বারা,হরে উঠুন আরো মনোহর।! 


ডগায় প্রলেপ দিয়ে নেতানে। চুল-কে ফের করে 
তোলে বল্মলে সুন্দর, [6কন মনোহর। 


$51558/85/16110/240-01 


1439 801 /01)1/4044 


ন্যাশন্যাল 
টেবস্দটাহল ৬: 
কপোরেশল : ৪৯ ভরত 


১০/৬৪, নোমকন্দরম্‌ মিল রোড. কে 


পরিবতন 


২৩ / ৩০ অক্টোবর--& নভেম্বর ১৯৮৫, বৰ ৮, সংখ্যা ১৭-১৮ 
প্রতি সংখ) ৩ টাকা! 
বিমান মাশুল £ পৃরাঞ্চলে ২০ পয়সা, ভারতের অনান্র ২৫ পয়সা 


আমেরিকায় নব-তাজমহল ] 


সুরতবাবুকে কংগ্নেসে থাকতে হলে 'প্রয়রঞ্জন দাসঘুদ্সীর 
কাছে আত্মসমর্পণ করতে হবে / নিশীথ দে / ১২ 
পালাক্নিক_ ২ / মৃণাল বসু / ১৪ 

গুরু রজনীশের আশ্রমে হত্যার ষড়যন্ত্র 

নিউ জার্স.থেকে আলোলিকা মুখোপাধ্যায় / ১৬ 


আমেরিকার হিন্দু মন্দির এশ্বধে তাজমহলকে ছাড়িয়ে যাবে 


মানিক সরকার / ১৮ 

গেলার রহস্য / অদ্রীশ বর্ধন / ২৪ 

নন্দনকাননের লায়ন সাফার / মৃণাল চট্টোপাধ্যায় / ৩৩ 
বামনরাও টাদে হাত দেয় | হাবিব আহসান / ৩৩ 
পুজোর ছুটিতে / মুন্তপদ চৌধুরী / ৩৫ 

যাযাবরের ঘর / রমেন দাস / ৩৮ 

একাট িতাবাঘের পুনবাসন / লীনা চট্টোপাধ্যায় / ৪২ 
চীনের আকাশে নতুন তারা--৯ 

ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় / ৪৫ 

গ্রহ ও জ্যোতিষ / ৪৯-_৫৫ 

হাত দেখে মানুষ চিনুন / রমেন্দ্রনাথ নগ্কর | ৪৯ 
হাতের চেটোয় মানুষ চিনুন / ডাঃ রণতোষ সাহা | ৫২ 
ইংলঙের জ্যোতিষ আর আমাদের জ্যোতিষ 

ডঃ সন্দীপন চৌধুরী / ৫৫ 

গান থান মনে করেন না তার দপ্তর কম গুরতপূর্ণ 
সাক্ষাৎকার £ সুজিত রায় / ৫৬ 

জলপাইগুড়ি ছেড়ে “কালপুরুষ, এখন কলকাতায় 

সঙ্য় [সংহ | ৬৩ 

বিনোদন / ৬৪ 


প্রচ্ছদের রভিন ফটো 
শরতের আকাশ $ প্রদীপ ঘে।ষ 
আমেরিকায় ইদকনের মন্দির ॥ 
মানিক সরকারের সৌজন্যে 


প্রধান উপদেষ্টা £ অশোক চৌধুরী 
সম্পাদক ঃ ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় 
শিল্প-উপদেষ্টা £ নিতাই ঘোষ 


সম্পাদকীয় দফতর ও রেজিঃ অফিস £ ৩৩ বিপ্লবী অনৃক্লচন্দ্ 
স্ট্ট (পৃরাতন প্রিন্সেপ স্ট্ট), কলকাতা ৭০০ ০৭২ 


চিফ এগজিকিউটিভ, বিপণন, বিজ্ঞাপন ও জনসংযোগ £ সি এইচ 
বসু, কলকাতা 
দিলি অফিস £ জোনাল ম্যানেজার, নদার্ন জোন £ ওয়াই এ 
শেঠি। জনসংযোগ £ শ্রীমতী গায়ত্রী রায়, সূর্যকিরণ বিল্ডিংস, 
ফ্যাট ১২১২, ১৯ কস্তৃরবা গান্ধী মার্গ, নিউ দিল্লি ১১০ ০০১ 
ফোন £ ৩৩১-৭০২৪ 
দিলি সংবাদদাতা £ সুজিত রায় 
বোম্বাই প্রতিনিধি £ ভি সত্যূর্তি £ ফ্যাট নং ১, বিন্ডিং নং ৪, 
টুইনকল স্টার কো-অপারেটিভ হাউসিং সোসাইটি, ঘাটলা, 


চেমবুর, বোম্বে ৪0০ ০৭১, ফোন £ ৮৬৯১-৬২৬২, ৫৫১-০৫৯২ 


22০2-25-22 ক ৩৫৮০2-4-2৯ 
নিবেদনমিদং 


২৩ ও ৩০ অক্টোবর আমাদের যুগা সংখ্যা 
প্রকাশত.হল। প্রাত বছরই পুজোর কাঁদন আমা- 
দের ছুটি থাকে । সেজন্য একটি সংখ্যা বন্ধ রাখতে 
হয়। তাই দুটি সংখ্যাকে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়া 
হল। পরবতী সংখ্যা প্রকাশিত হবে ৬ নভেম্বর । 

পারবর্তন পুজো সংখ্যার আশাতীত সাফল্যে 
আমরা ভীষণভাবে উৎসাহত। পাকা প্রকাশিত 
হওয়ার কয়েক দিনের দধোই বহু স্টলে পুজো সংখ্যা 
পাঁরবর্তন-এর সব কাঁপ বিক্কি হয়ে গেছে। পাঁর- 
বর্তন-এর সাফলা, একটি এক্সপোরমেণ্টের সাফলা। 
এতে প্রমাণ হল লাখয়েদের কোন জাত নেই । পুজো 
সংখা মানেই যে পারবর্তন_এ অহগ্কার আমাদের 
নেই । তবে পাঁরবর্তন পুজো সংখ্যা আলাদা ধরনের 


সংখ্যার শব্দশৃঙ্খলের িবজেতাদের আমরা যে 
পুরদ্কার দেব, দেব এক অনুষ্ঠানের মাধামে। 
ডিসেম্বর মাসের প্রথম সপ্তাহেই কলকাতায় অনুষ্ঠিত 
হবে পারিবর্ভন-এর ঝার্ষিক অনুষ্ঠান । বসবে পাঠক- 
পাঠিকাদের সৈত্রী গিলন মেলা । উপন্যাস প্রাত- 
যোগতার পুরষ্কার প্রাপককে দেওয়া হবে পুরষ্কার 
১৯৮৪ সালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি হিসাবে যান পাঠকদের 
ভোটে নিঝাচিত হয়েছেন, তাকেও আমরা অনুরোধ 
জানাব এই উৎসবে সংবর্ধনা নিতে । উৎসবের 
নির্দ আরিখ আগরা [শিগাগার ঘোষণা করাছ। 
যারা এই উৎসবে যোগ দিতে চান ১৮ নভেম্বরের 
মধো সম্পাদকের কাছে চিঠি লিখলে তাদের 
আমন্ত্রণ পর পাঠিয়ে দেওয়া হবে। 


আগামী বছরের পারিবর্তন সম্পর্কে আমরা এখন 
থেকেই চিন্তা ভাবনা শুরু করেছি। আপনাদের 
যদি কোন সুপারিশ থাকে তাহলে আঁবলম্বে 
আমাদের কাছে পাঠান। ১৯৮৬ সালের পুজো 
সংখ্যার জন/ যাঁদ কেউ চিত্তাকর্ষক কোন রচনা 
লেখার প্রস্তাব নিয়ে আসেন তাহলে প্রন্তাবগাল 
নভেম্বর মাসের মধ্যেই আমাদের পাঠান। যুবকদের 
জন্য আমাদের নিয়ামত ফিচার যুবষন ৬ নভেম্বরের 
বদলে ১৩ নভেম্বর থেকে প্রকাশিত হবে। 'দাল্লর 
পাঠক-পাঠিকাদের জানাই, পারবর্তন সম্পাদরু ১৮ 
নভেম্বর থেকে ২৯ নভেম্বর দিলি থাকছেন। যাঁদ 
তারা সম্পাদকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে চান দল 
আঁফসে ফোন করতে পারেন। আপনাদের শৃভ 
'বিজয়ার আঁভনন্দন জানিয়ে আজকের মত এখানেই 


পুজো সংখ্যা পরিবর্তন কেমন লাগল এ সম্পকে 
আপনাদের চিঠিপত্র আমরা আগেই আহ্বান 
করোছি। পুরনো বছর প্রায় শেষ হতে চলল। 


পুজো সংখা । ইংরেজিতে যাকে বলে 'উইথ এ 
ডিফারেন্স'। পুজো সংখ্যা শব্দশুঙ্খলও বেশ 
জনাপ্রয় হয়েছে । আমরা ঠিক করেছি পুজো 

৬ নভেম্বর 


৬ শ] সংখ্যার আকর্ষণ 


ভারতের পূর্বতন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 
আততাগ্ী-হাতে নৃশংসভাবে খুন হবার পর এক বছর 
কেটে গেছে। এর মধ্যে শুরু হয়েছে তীর হত্যাকারী 
এবং তাকে হত্যার ব্যাপারে ষড়যন্ত্রকারীদের বিরুদ্ধে 
মামলা । তিহার জেলের ভেতরে এই মামলা চলছে । 
এখানে প্রবেশাধিকার শুধু সাংবাদিক, আইনজীবী এবং 
অভিযুক্ত ব্যক্তিবর্গের আত্ীয্স্বজনের । মামলার 


শেষ করছি 
পা. চ. 


নি 


শুনানির মধ্য দিয়ে বেরিয়ে আসছে বহু অজানা তথ্য। 
অনেকেই এই মামলার পরিণতি জানতে উদৃগ্রীৰ £ 


"ইন্দিরা গান্ধী হত্যা-মামলা ঘিরে 
রহস্য ঘনিয়ে উঠছে 


কলকাতা বিমানবন্দর ভারতের সেরা বিমানবন্দর ৷ 
বহু বিদেশি বিমান-চলাচল কোম্পানি এই বিমান 


বন্দরের অকুণ্ঠ প্রশংসাও করেছে । তবু এখান থেকে 
সমস্ত আন্তর্জাতিক ফাইট সরিয়ে বোস্কে বা দিজিতে 
নিয়ে যাওয়া হচ্ছে । এ কি স্বাভাবিক ঘটনা, নাকি 
এর পেছনে কোন উদ্দেশ্য আছে £ 


কলকাতা! বিমানবন্দর $ আন্তর্জাতিক 
সব ফ্লাইটই তুলে নেবার চক্রান্ত ? 
স্ঘ 


ক্যালকাটা মেডিকেল কলেজ ত্যাণ্ড হসপিটালে চোখের 
চিকিৎসা করাতে এসে একই দিনে চারজন এবং 
কয়েকদিন পর আরও একজন অন্ধ হয়ে গেছেন । 
শেফালী দাসপোদ্দার তাদেরই একজন । কার অব- 
হেলায় এমন হল £ 


ছানি কাটাতে এসে 
শেফালী আজ দৃষ্টিহীন 


এছাড়া নিয়মিত ফিচার 
এবং 


ধারাবাহিক লেখা চীনের আকাশে নতুন তারা, 


সম্পাদকীয় 


চাকারতে 'রজার্ভেশনের বিরুদ্ধে গুজরাটে এতাঁদন যে আন্দোল- 
আমরা তায় সমর্থক না-হলেও আন্দোলনকারীদের মর্মবেদনার 
পার। হাজার হাজার যোগ প্রার্থী যখন বেকার, তখন সংরাক্ষিত 
পিছনের দরজা দিয়ে অযোগ্য প্রার্থারা যাঁদ চাকারতে ঢুকে যান তাহলে বি ৩ 
দানা বাধতে বাধ্য। “চাকারতে সংরক্ষণ একটি বিশেষ অনগ্রসর শ্রেণীকে 
দুত প্রাগ্রসর জনসমাজের সমপর্ধায়ে নিয়ে আসার জন্য । কিন্তু যাদবপুর বিশ্ব- 
বিদ্যালয়ের কর্মচারীরা ইঁজনিয়।রং শাখায় তাদের অযোগ্য সন্তান-সম্তাতদের 
ভার্ত করবার জন) যে 'কোটা”-র বাহানা ধরেছেন তা অত্যন্ত অন্যায় এবং যে 
কোন বিবেচক ব্যান্তর পক্ষেই নন্দার যোগ্য। জয়েপ্ট এনট্রান্স একটি উচ্চ 
মানের প্রতিযোগিতামূলক পরাক্ষা। প্রায় প্রতিটি আঁডভাবকেরই স্বপ্ন তাদের 
ছেলেমেয়েরা এই পরীক্ষায় পাশ করুক । এই তীর প্রাতযোগিতামূলক পরীক্ষায় 
সন্তানদের উত্তীর্ণ করবার জন্য আঁডভাবকেরা সবতোভাবে চেষ্টা করেন। এই 
পরীক্ষায় সর্বদাই যে মেরিটের বিচার হয় এমন কথা বাঁল না। কিন্তু একথা 
ঠিক, এই পরাক্ষা প্রবূর্তত হওয়ার পর দরিদ্র, মধযাবন্ত ও প্রভাবপ্রতিপত্তিহীন 
ঘরের ছেলেমেয়েরা ইপ্জীনিয়ারিং ও ডাস্তা'র পড়ার সুযোগ পাচ্ছে। 

কেঁচো খুঁড়তে খুঁড়তে যে সাপ বোঁরয়ে এসেছে তার ফলে যাদবপুর বিশ্ব- 
বিদালয়ের অতীতের কলাঁঞ্ষত অধ্যায় আপন সুরূপে প্রকাশময় ॥ হাটে হাড় 
ভাঙার পর এখন দেখা যাচ্ছে, বিভিন্ন কোটার নামে রাজনোতিক আশ্রয়ে লালিত 
ট্রেড ইউনিয়নের মদতপুষ্ট নানা “কোট।'-য় বছরের পর বছর ধরে কিছু সংখ্যক 
অযোগ্য ছাব্রছান্তী ইঞ্জনিয়ারিং-এ ভাত হয়ে আসছে। যাদবপুর বিশ্বাবিদ্যালয়ে 
সাত রকমের 'কোন্টা, আছে । ডোনারদের কোটা, কেন্দ্রীয় সরকারের কোটা, 
এলামনিদের কোটা, উপাচার্ষের কোটা, শিক্ষক কণ্নচারীদের কোটা, আশক্ষক 
কর্মচারীদের কোটা, প্রেয়াস কোটা। ,. এসব কোটায় যারা ভার্ত হয়ে 
আসাছল তার মধ্)ে আশরক্ষক কর্মচারীদের সম্তানদের জয়েপ্ট এন্রান্স পরীক্ষায় 
৫০০ নম্বরের মধ্যে মাত্র ১০০ নম্বর পেলেই তাদের হীঞ্জানয়াতি ?র ষেকোন 
শাখায় ভার্ত করে নেওয়া হয়। এই ১০০ নশর-এর [ার 
আশক্ষক কর্মচারীরা বরদাপ্ত রুরতে রাজী ছিলেন না। তাদের দাবি ছিল, 
তাদের ছেলেমেয়েরা জয়েপ্ট এন্রাঙ্স পরাক্ষায় বসলেই তাদের ভর কনে 'নতে 
হবে। বলা বাহুল্য, যাদবপুর বশ্বীবদ্যালয়ের পূর্বতন উপাচার্যরা যারা প্রায়শই 
সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতা ইত্যাদ বিষয়ে সভা-সাঁমাততে অনেক বড় বড় কথা 
বলতেন, সবাই সমান কিছু ব্যান্ত আরো সমান, এই নীতির 
কোন বিরোধিতা করেনানি। 

সমস্ত রকমের নীতি বিরোধী এই নাক্জারজনক “কোটা” সিস্টেমের বিরুদ্ধে যে 
কোন কারণেই হোক, বিশ্বাবিদ্া্টিয়ের ছাত সমাজের একাংশ আজ বিক্ষোভে ফেটে 
পড়েছেন। কায়েমী স্বার্থের পাঁরপোষকদের কোনাঁদনই শান্ত ও সংহতির 
অভাব হয় না। তাদের পিছনে রাজনৈতিক মদত সহজেই জুটে যায়। যাদব- 
পুর বিশ্বাবদ্যালয়ের ক্ষেত্রেও এই স্বাভাবক নিয়মের ব্যআয় হয়ান। পাঁরণামে 
যাদবপুর বিশ্বাবদ্যালয় প্রাঙ্গণে রস্তন্ত সংঘর্য হয়ে গিয়েছে । যাদবপুর বিশ্ব 
বিদ্যালয়ের বর্তমান উপাচার্যকে অকুষ্ঠ অভিনন্দন যে তানি সমস্ত কোটায় ভর্তি 
বন্ধ রেখেছেন। এই ঘৃণ্য 'কোটা, প্রথা [চিরতরে নির্মূল করে যোগঃতার 'ভি্তিতে 
সমন্ত ছাত্র ভাত প্রথা তিনি'যাঁদ পুনঃপ্রবর্তন করেন, তাহলে শিক্ষাক্ষেত্র থেকে 
বড় রকমের জঞ্জাল অপসারিত হবে। এই জন্যে দরকার ছাত্রদের মধ্যেও এক 
সদাজাগ্রত চেতনাবোধ । বাবা কাকার জোরে প্রাতিযোগতাকে পাশ কাটিয়ে 
ইঞ্জিনিয়া'রং বা'ডান্তারতে ভার্ত হওয়ার মধ্যে যে কোন আত্মমর্ধাদা নেই, বরং 
চরম আত্ম অবমাননা-_-এই সত্যটি জাগ্রত ছাত্র আন্দোলনের মধ্যদিয়ে কিছু 
সংখাক ব্যান্তকে যাঁদ চোখে আঙুল 'দিয়ে না দেখিয়ে দেওয়া যায় তাহলে কিছুতেই 
স্টাদের সাস্থত ফিরবে না। 


য় টাকার রাজত্ব 


নেপালের ব্যবসামীরা ইদানী 
সাধার'ত 
ঝবসায়ীদের দ.ল চলে । কিন্তু নেপাত 
ওপর নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছে। 


কী দিয়ে? 


মাধ্মটির ভাড়ার শূন্য করে ফেলাছিলেন। 


জারা করতে পারেন না। এ যুন্ত অবশা টেকে না। 


কথা । 


কয়লাশিল্পে উদ্দীপনা 
॥ 


ং খুব বিপদে পড়েছেন। 
গালের ব্যবসার একটা বড় অংশই ভারতের 
এই ভারতীয় টাকার 


তাছাড়া 


নেপাল থেকে ভারতে আসতে গেলে কেউ ৫ হাজার টাকার 
বোৌশ আনতে পারবেন না। ব্যবসায়ীদের কাছে এটা 
রীতিমত খারাপ নজীর। তাদের মধ্যে একজন তো বলেইছেন, 
& হাজার টাকা থাকা খাওয়াতেই ফুঁরয়ে যাবে, ব্যবসা করব 


ভারতীয় “কার ওপর এরকম নিষেধাজ্ঞা চাপান হল 
কেনঃ কার" 'র কিছুই নয়, ভারতীয় টাকা নাকি হংকং, 
সিঙ্গাপুর এবং ক.২ককে অবাধে ভাঙিয়ে নেওয়া যায়। ফলে 
নেপালের ব্যবসায়ীরাও ভারতীয় টাকা নেপাল থেকে বের 
করে নিয়ে দাক্ষিণপূ এশিয়ার এই অবাধ অর্থনোতিক 


তবে, নেপালী ব্যবসায়ীদের ধারণা, নেপালের সরকার৷ 
অন্য একটি দেশের মুদ্রা সম্পর্কে এরকম নিষেধাজ্ঞা নাক 


কারণ 


দেশের অর্থনৈতিক স্বার্থ সবসময় দেশের সরকারেরই দেখার 


সপ্তম পণবঝাধিক পারকষ্পনাতে পাশিমবঙ্গে কয়লাশিপ্পে]৮ 


বিনিয়োগ অনেক বেড়ে যাচ্ছে । এই বৃদ্ধির পাঁরমাণ দাড়াবে 


৩০০ থেকে $০০ কোটি এবং ১৬০০ কোটি টাকার 
এই পাঁরমাণ 'বানয়োগকে বলা যায় একটা রেকর্ড। 


কয়লাশিল্পে পশ্চিমবঙ্গে যে একটা উদ্দীপনা আসবে এ 
[বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মুশকিল দেখা দিয়েছে 


অন্যনত। 


দেখা দিতে পারে বলে সধাশ্সষ্ট মহলের আঁভমত। 


[মধ্যপ্রদেশের হয়েছিল ২০০ কোটি ৬০ লাখ টন। 


পাঁরমাণ বজায় রেখেছে । 


তাকে নতুন করে চাগিয়ে তোলা হচ্ছে। 


কয়লাশিপ্পে জাম আঁধগ্রহণ একটা ঝড় সমস্যা । পাশচম- 
বঙ্গেও সেই জাম আঁধগ্রহণের ব্যাপারটি রীতিমত সঞ্কট হয়ে 


৯৯৭৭-৭৮ সালে পাঁশ্চমবঙ্গ, বিহার এবং মধ্যপ্রদেশ, এই 
তিনটি রাজ্য কয়লা উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক.উল্লেখযোগ] অংশ 
নিয়েছিল। সে সময় তিনটি রাজ্যের মিলিত উৎপাদন ছিল 
৮৫১ কোটি ৯০ লাখ টন॥। [বিহারের হয়েছিল ৪২১ কোটি 
১০ লাখ টন, পাশ্চমবঙ্গের ২৩০ কোটি ২০ লাখ টন এবং 


এ অবস্থা পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে কিন্তু বোশাদন থাকেনি । 
কয়েক বছরের 'মধ্যেই দেখা গেল, এ "তিনটি রাজোর মধ্যে 
পশ্চিমবঙ্গের স্থান চলে গেছে সবার নিচে । অথচ মধ্যপ্রদেশ 
তার উৎপাদন বাড়িয়েছে এবং বিহার তার পূর্ব উৎপাদন 


পশ্চিমবঙ্গের এই অবনাঁত রোধ করার জন্যই কয়লাশিস্পে 


মধে1। 
ফলে 


পরমা ছবিতে রাখী ও মুকুল শরম। / ফটো £ হীরক সেন 


টপ -এবলকত 


নৈতিকতার ভিড়ে পরমা যখন 
ছ্বতীয় এবং অসংখাবার 
অপমানিত, প্রত্যাথাত এবং 
পদদলিত হতে থাকে, তখন মনে হয় 
অপর্ণা কোন 'পশ্চিমী প্লট" 
আমদানি করেননি, বরং জীবন এবং 
শিল্পের ব্যবধান ঘৃচিয়ে তাকে এমন 
বিপজ্জনক নৈকট্যে উত্তরিত 
করেছেন যে, আমরা আমাদের 
উত্তরাধিকার সূত্রে অর্জিত পলকা 
দেওয়ালগৃলো ভেঙে পড়ার ভয়ে 
ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছি। তাই এই 
আর্তনাদ, এমনকী, আধুনিক 
মহলেও সংক্রামিত। 

কী আমাদের সেই এঁতিহ্য ? আর 
মূলাবোধই বা কী? বংশরক্ষার 
নামে ভাদুর, দেবর এমনকী 
পরপৃরুষ দিয়ে ক্ষেত্রজ উৎপাদন, 
স্বামীর মৃত্যুর পর সম্পত্তির ভাগ 
র্খতে তার ভাইদের বিবাহ করা, 
কুলীনপ্রথার নামে হিদু হারেম 
খোলা আর বালবিধবা বা 
উপেক্ষিতা কোন নারীর জীবনে 
প্রেমের মুকুল অস্কৃরিত হলে তাকে 


এবং ভন্ড। 'পৃরুষদিগের বহ্‌ বিবাহ 
দোষাবহ নহে, কিন্তু নারীগণের 
পতান্তর দ্বীকারে মহা অধর্ম 
জন্মে ।' (মহাভারত, আদিপর্ব) 


এই তো আমাদের এঁতিহ্য! আর 
তাতে পুষ্ট মূল্যবোধ? যে দ্বা্মী 
সহবাসের সময় জাপানি 
কোলাবরেশনের গল্প করে যায়, 
ভেসে যাবার আগে স্ত্রীর আকুল 
এস ও এস শুনে যার শৃরূ “চেকে'র 
কথা মনে পড়ে বা নিউইয়র্ক গিয়ে 
যে শ্রধূ শপিং-এর কথাই ভাবতে 
পারে, এমন একটি লোককেই খুব 
স্বাভাবিক মনে হয় আমাদের! 
উল্টে আমরা অনুযোগ করি, পরমা 
কেন এই পরিপূর্ণ স্বামীটিকে 
পাওয়ার পরও অতৃষ্ত! বাড়ির 
পুর্বদের ভালমন্দটা খাইয়ে, 


তাদের আয়েস আরামের সমস্ত 


উপকরণ যৃগিয়ে কৃচ্ছসাধনের 
বারমাস্যার বিনিময়ে মহত্বের তথা 
পূর্ণতার তৃষ্তি পেতে শিখিয়েছে 
আমাদের পারিবারিক মূল্যবোধ, যা 
আসলে পৃরুষদেরই সৃষ্টি। বচ্তৃত 
পক্ষে আমাদের সনাতন ধর্মজাত 
মৃল্যবোধ মানৃষের মুক্ত ব্ক্তিসস্তাকে 
স্বীকার করে না। আমাদের সমাজে 


'আনুষ কোন স্বাধীন ইচ্ছা থেকে 


সম্পর্ক গড়ে তোলার সৃঘোগ পায় 
না। সম্পর্ক এবং তার জনা নির্দর্ট 
মূলাবোধ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া 


হররমার প্রাথমিক চ্বিধা এই 
মূল্যবোধের কারণেই। তাই রাহুল 
কাকিমা না বলায় সে আপত্তি করে। 
রাহুল তার ব্যক্তিসন্তাকে জাগিয়ে 
দিয়েছিল, তাই প্রেমিক রাহ্লের 
কাছে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে মেলে 
ধরার আকাতক্ষাতেই পরমা তার 
সঙ্গে যৌন সম্পর্ক গড়ে তোলে। 
স্বামীর সঞ্গে তার সহবাস দৃশ্যের 


তৃলনায় 
রাহুলের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠতা 
অনেক মানবিক। আর সেই 


প্রাণসপর্শেই জেগে ওঠে পরমার 
সৃষ্টিশীল মন। সেতারের ধুলো 
সরিয়ে পরমা আবিষ্কার করে 
নিজেকে। 

পরমা রাহৃলের মত শৈকড়হীন 
মানুষ নয়। তাই সম্পূর্ণ উৎপাটিত 
হবার আগে তার স্বামী, শাশুড়ি, 
ছেলেমেয়ে সকলের কাছে ফিরে 
যেতে চায়। কিন্তু তারা তাকে 
নির্মমভাবে প্রত্যাখান করে। তার 
স্বামী তাকে 'বেশ্যা' বলে। একমাত্র 
তখনই পরমার চোখের সামনে স্বচ্ছ 
হয়ে আসে সমাজ , সংস্কার, 
সম্পর্কের চরম স্বার্থপরতা । আর 
এই'সব কিছু হারানর মৃহূর্তে তার 
আত্মহত্যার চেষ্টা পরম মানবিক 
এবং শিল্পসম্মত। 


পশ্চিমী সমাজের যৌনতা 
সম্পর্কিত বোধ, আবার পারিবারিক 
হয়ে ওঠার চেষ্টা এই সবকিছুর 
পরিপ্রেক্ষিতটাই আলাদা । এই 


পাঁরবর্তন ২৩/৩০ তাক্টোবর ১৯৮৫./ ৬ 


দাত পরিশ্কারের আদর্শ সয় ছোপও পুরোপুরি দূর করে । 
নব্বই সেকেন্ড! সঙ্গে আছে পছন্দসই অজয় টুথরব্রাশ। আপনার সারা 
সাতটি উপায়। ফিজিওলজিক্যাল পরিবারের উপযুক্ত, সম্পূর্ণ ভিল 
ডাউনস্ট্রোক, ভাইব্রেটরি অথবা বেস্‌, ধরনের কার্গুণসম্পনল এক অনন্য 


রোল স্ট্রোক অথবা প্রেস রোল, টুথব্রাশ । এই প্রথম, মহিলাদের ৫ 
মাল্টি-টাফটড, স্টিল ম্যানস্‌, চার্টার জনাও বিশেষ ধরনের টুথব্রাশ 69 
এবং স্ক্যাব । তবে, যেকোনো তৈরি করা হয়েছে। সমস্ত বড় বড় রত 


পদ্ধতিতে একটি নামই উপযুক্ত দোকানে পাওয়া যাচ্ছে । 
সাফল্য আনে-অজয় টুথব্রাশ । নাঃ 
উলত ডিজাইনে স্বাস্হাসম্মত  +উরকিল ম্যাক্ফী ও জেদি কাউলে'র 


এসেল্সিয়ালস্‌ পেরিওডল্টোলজি আল্ড 
উপায়ে বিশেষভাবে তৈরি। এর পোরওডন্টিকদ্‌ ।*পোলিন এফ স্টিলস্-এর 


সুনির্ষিত হ্যান্ডেল ও ব্রাশহেডের ভাইমেলশলস্‌ অফ ডেন্টাল হাইজিল । 
দরুন এখন আপনি, যেকোনো চি স্ 
পদ্ধতিতেই, দাতের পুরো যতু নিতে দিনাগুলে- ৬ আন্তর্জাতিকভাবে 


পারবেন। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ৭ 
এর নাইলন ৬৬ কুঁচি আপনার দাত পুস্তিকা হাউ টু গিভ ইওর চীথ এ 


রিয়্যাল ক্লীন ব্রাশ" 
পরিস্কার ও মাড়ি মালিশ তো 
করেই, উপরন্তু নিকোটিন, পাড়া এই সুযোগ রীনিত 


লিপস্টিক ও পানের জন্য দাতের ট্রাডেলার 


7 /75 অজয় টুথব্রাশ 


সারা পরিবারের উপযোগী নতুন এক কার্ষকরী ব্রাশ 


1 


কলকাতার একমাত্র ডিস্টিবিউটার$ খিদিরপুর ট্রেডিং কোং. ৩৭/১ কার্ল মার্কস্‌ সরণী, কলকাতা-৭০০ ০২৩। ফোনঃ ১৯-২৩৪৫। 
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পরমা ছবিতে রাখী/ ফটো £ হীরক সেন 


পত্রের পরিসরে তার আলোচনা 
অসম্ভব । আপাতত শৃধূ এইটুকৃই 
বলা যায়, আজকের পচ্চিমের 
প্রেমহীন যৌনতার অতৃক্তির জজ 
দেখিয়ে সনাতন অনৃশাসনকে মেনে 
নিতে বাধ্য করা, আর বৈধব্যর 
ঘন্্রণা এবং সামাজিক কেলেংকারির 
জজ দেখিয়ে সতীদাহের পক্ষে 
মমর্থন আদায় একই ব্যাপার। 
আজকের দিনে ভয়*কর 
প্রতিযোগিতাপ্রবণ একটি 
উৎকেন্দ্রিক কনজিউমার সোসাইটির 
অন্তর্গত, তীব্র বিচ্ছিন্নতার উৎস 
আর যাই হোক, যৌন স্বাধীনতা 
নয়। 

রাহুল শুধু নিরষ্চার প্রেমের ডাক 
দিয়ে চলে গেলে সনাতন আদর্শের 
সঙ্গে তা সম্গতিপূর্ণ হত সন্দেহ 
নেই। এই কারণেই শরৎচন্দ্রে 
অধিকাংশ নায়িকাকে কাশীবাসী 
করতে হয়। পরমার অন্‌ ভাপটাও 
আমাদের খুব কাত্ক্ষিত ছিল। আর 
এইখানেই আমাদের গোবর খাইয়ে 
প্রায়শ্চিত্ত করা হিদু মনটাও উলঙ্গ 
হয়ে বেরিয়ে আসে। এটি ঘটলে 
পরমার স্বামী উদারতম মানৃষের 
প্রশংসা পেতেন এবং সবার উপরে 
ক্ষমাশীল সনাতন ধর্মের নামে ধনা 
ধন্যি পড়ত। 

এই ভন্ড অচলায়তনের খোলা 
দরজার লোভকে অস্বীকার করে 
পরমার নবলব্ধ আতনমযার্দা। 


তারই প্রকাশ ঘটে তার | 


অপরাধবোধহীনতায়। এইভাবেই 
সে প্রত্যাঘাত করে সনাতন 
এঁতিহ্াকে এবং একই সঙ্গে জল্ম 


পরমা £ অপর্ণা সেনের 
ইউটোপিয় জগৎ 


'পরিবর্তন'-এ (১১-১৭ 
সেপ্টেম্বর ১৯৮৫) “পরমা' ছবির 


রায়ের “ঘরে বাইরে" ছবির 


সমালোচনায় আপনার ইতিহাসবোধ 
ও শিল্পরঙ্চির যে পরিচয় 
পেয়েছিলাম তা আরো একবার 
প্রমাণিত হল। আপনার বক্তব্যের 
পূর্ণ সমর্থন করি। এবং প্রসঙ্গে 
আরো দু'একটি কথা বলতে চাই । 


পারিবারিক জীবনে সৃখী, পূর্ণ 
মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত, ধর্মপ্রাণা, তিনটি 
সন্তানের জননী, উত্তীর্ণ চল্লিশ 
কোন মহিলার তার চেয়ে অনেক 
ছোট, সদা পরিচিত ভাসৃর পো'র 
বন্ধুর সঞ্গে প্রেমের নামে যৌন 
সংসর্গের অবাধ আয়োজন 
আমাদের কাছে পারভাসনি ছাড়া 
কিছু নয়। যদিও পরিচালিকা অপর্ণা 
সেন একটি সান্শাংকারে 
জানিয়েছেন, 'পরমার কাহিনী আমি 


উপলব্ধির ইউটোপিয় জগৎ 
আমাদের অভিজ্ঞতার বাইরে । 
আমাদের বাড়ির কোন কাকিমা বাএঁ 
শ্রেণীর কোন মহিলা তার চেয়ে 
অনেক ছোট কোন অপরিচিত 
পুরুষের নাম ধরে ডাকাটা কি মেনে 
নেবেন? রাহ্‌ল পরমাকে স্বচ্ছন্দ 
“পরমা' বলে ডাকে । এবং পরমার 
এই সম্মতিদান থেকেই বাস্তবতা 
উড়ে যায়, ছবিতে আসে অপর্ণা 
সেনের ইউটোপিয় বাস্তবতা । 
ছবিতে আরো একটা গণ্ডগোল 
আছে। শীলা নারী স্বাধীনতার 
প্রতীক। সে সিগারেট ছাড়া কথা 
বলে না। ডিভোর্সি। প্রগতিশীল। 
অথচ পরমাকে পাঁচশো টাকা ধার 
দেবার সময় পরমার বালা জোড়া সে 
রেখে দেয় মৃদু হেসে। এর মানে কী 
হয় জানি না। সাধারণভাবে, 
বাঙালি পরিবারে শাশুড়ি বলতে 
আমরা যা বুঝি পরমার শাশূড়ি 
তার চেয়ে আলাদা । রাহূলের ছবি 
তোলার ব্যাপারে পরমার প্রাথমিক 
আপত্তি থাকলেও তার কোন 
আপত্তি নেই। শৃধূ তাই নয়, পরেও 
যখন দৃপূরবেলায় পরমা শীলার 
কাছে যাবার নাম করে বের হয়, 
তখন তিনি আপত্তি জানান না। 
পরমা রাহুলকে লেখা চিঠিতে 
জানিয়েছে এ বাড়ির সবাই খুব ভদ্র। 
কেউ কারো চিঠি খুলে দেখে না। 
তাহলে পরমার অপূর্ণতার 
জায়গাটা কোথায় ? 

আসলে ভ্রান্ত জীবনবোধ 
থেকেই এ ছবির জন্ম, তাই সবই 
সম্ভব । যে দেশে খবরের কাগজের 
পাতা ওল্টালেই বধূ হত্যার ঘটনা 


চোখে পড়ে, নারী যেদেশে আজও 
পণ্যের মতই বিক্রি হয়, যে দেশে 
তিরিশ পেরিয়ে যাওয়া অবিবাহিতা 
মেয়েদের স্বাধীনভাবে বাঁচার 
ইচ্ছেকে নিয়ে টিস্পৃনি কাটা হয়, 
রবিবারের 'পাত্র পাত্রী' বিজ্ঞাপনে 
"খুঁত-মৃক্ত পাত্রও চলিবে' - এমন 
কথার মধো দিয়ে সমাজে নারীর 
স্ছান কোথায় সে বিষয়ে একটা 
ভয়াবহ ছবি পেয়ে যাই আমরা, 
বেঁচে থাকার তাগিদে আজও যখন 
নারীকে নিজের শরীর পণ্য হিসেবে 
বাবহার করতে হয়, সেই দেশে নারী- 
স্বাধীনতার লেবেল এঁটে অপর্ণা 
সেন আমাদের উপহার দিলেন 


'পরমা'র মত ছবি। হায়, নারী 
দ্বাধীনতা। 

আরো একটি কথা। আপনি 
বেরসিকের মত প্রশ্ন করেছেন £ এ 
ছবি শিশুরাও দেখতে পারে? _ 
নিশ্চয়ই | শিশু, কিশোর, যুবক, তার 
বাবা-মা সবাই একসঙ্গে দেখবে 
বৈকি? আমাদের আগামী প্রজন্মের 
কোন.নারী যাতে কাকিমা, মা, বোন, 
বৌদি না হয়ে, শুধু নারী হিসেবে 
যৌন স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে 
সেইজনোই তো “প্রাপ্তবয়স্কদের 

জনা' ছাপ নেই। 
সৃশান্ত চট্টোপাধ্যায় 
কলকাতা-৪১ 


বেশ কিছুদিন ধরে বীরভূম 
[জেলার সদর শহর সিউড়ীতে 
সাহিতোর আত্ডা বা মজলিস 
থিতিয়ে পড়েছিল । তাই যাতে এই 
শহরে আবার নতৃন করে সাহিতোর 
আত্ডা জমে ওঠে সেইদিকে লক্ষ্য 
রেখে পরিবর্তনের নিয়মিত 
পাঠকদের নিয়ে 'পরিবর্তন মৈত্রী 
| সংঘ কমিটি' গঠিত হল । এই কমিটি 
কবি, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, 
সমালোচক, সঙ্গীত শিল্পী, 
আলোকচিত্রী, অধ্যাপক, শিক্ষক, 
পুলিশ, সমাজসেবক _ সব ধরনের 
পাঠকদের এঁকান্তিক প্রচেষ্টা ও. 
সহযোগিতার ফলে গঠিত হয়েছে । 
1 এই কমিটি তৈরির মূল উদ্দেশ্য 
হল 'পরিবর্তন'-এ প্রকাশিত 
লেখাগৃলির উপর আলোচনা করা। 
কীভাবে এই জনপ্রিয়, বহৃলপ্রচারিত 
|সাপ্তাহিকটিকে আরও আকর্ষণীয় 
করা যায়, পাঠকরা কী ধরনের লেখা 
পরিবর্তন-এ পেতে চান. প্রভৃতি 
বিষয়ে, আলোচনার জন্যই এই 
। কমিটি গঠন। 

এই উপলক্ষে 'পরিবর্তন মৈত্রী 
সংঘ কমিটির প্রথম আলোচনাসভা 
অনৃষ্ঠিত হয় ২ সেপ্টেম্বর ১৯৫, 
সন্ধ্যা ৭-টায়, সিউড়ী শহরে 
পরিবর্তন-এর এক সহাদয় পাঠকের 


|| ১০০ ্ নর 
| সিউড়ীতে “পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ কমিটি'র সভা 


| 
ঘরে। আলোচনা সভার পরিবেশ. 
ছিলো অতি মনোরম। খারাপ! 
আবহাওয়ার জন্য প্রথম সভাটিতে 
সদস্যদের উপস্হিতি সংখ্যা ছিল 
কম। 
পরিবর্তন মৈত্রী সংঘ কমিটি'তে 
যীরা আছেন £ 
প্রতিত্ঠাতা £ সৃত্রতকৃমার 
মুখোপাধ্যায় ও ইয়াসিন আখতার 
উপদেষ্টা £ ডঃ সৃধীর করণ 
'সভাপতি £ কবিরুল ইসলাম 
সহ-সভাপতি £ এ মান্নাফ 
ঘপ্ম-সম্পাদক 2 সৃত্রতকৃমার 
মৃুখোপাধায় ও ইয়াসিন আখতার 
সহ-সম্পাদক £ রঘুনাথ চট্টোপাধ্যায় 
কোবাধাযক্ষ £ উদয়ন ভট্টাচার্য 
সদস্য. স্বঙ্না চৌধুরী, অর্ণব 
মজুমদার, সিরাজুল মনির, 


বিশবনাথ চট্টোপাধ্যায়, মালা 
মুখোপাধ্যায়, রীণা দাস এবং সোমা 


গাতগুলি 
সৃরতকৃমার মুখোপাধ্যায় 


ইয়াসিন আখতার 
পপ 


পাঁরবর্তন ২৩/৩০ অক্টোবর ১৯৬৫ / ৮ 


মন্নমঞ্রুর 


গিষ্নী বলেন, একটা ভাল, 
একটা আর্ডনার, 
কন্যা বলে, একটা জামা 


একটা ভাল শাড়ি 
আমার চাই দুখানা সেট 
পু জানায় সাফ 

কর্তা বলেন, ঘুরছে মাথা, 
রক্তে বাড়ে চাপ। 


স্‌ 
চাইনিজ হোটেলে 
রোজ যাঁদ নিয়ে যাও, 
লও যাঁদ ফিশফ্রাই, 
চাওমন, চাউ চাউ, 
সন্দেহ নেই তিল 
তোমারই যে থাকব, 


যতদিন পারো তুমি, 
তার পরে ভাগবো। 


ঙ্গ 
এই যে দাদা 
মায়ের পুজো, 
কাটব কত, 
মাত্র দুশো! 
ঠাট্টা নাক, 
কিযে বলেনঃ 
গত পুজোয় 
চারশো দিলেন! 


স্বজন পাল 


মোক্ষ এবং মাক্ষি খুজে 
হবু যতেক এক দুজে 
মায়ের কাছে বাস্ত করে 
করুণ এবং রাগের স্থরে 
বাঁড়র লোকের চোখ এড়িয়ে 
পথে অনেক কাটা সারয়ে 
একটা দিন ব্যন্ত মোরা 
কত হৃদয় ভাঙাগড়া 

আর কটা দিন থাক নাগো 
কেন এত জলাদ ভাগো 
আই বুড়ো তিন ছেলেমেয়ে 


চিন্তা তো নেই তাদের নিয়ে 


বুঝলে পরে তাদের ব্যথা 
শুনতে পেতে মোদের কথা ॥ 
বিশ্বজিৎ রায় 


ওই হিতেশ্বর সইকিয়া 


কইলেন গুয়াহাটি গিয়া, 
একটা কথা পারার £ 


'একান্তরে আইছেন যারা 
হগ্গলে যে গো “বিদোশ' তারা 
করুম তাগো বাহষ্কার |” 
নির্মল বিশ্বাস 

পু লশ পুলিশ করে সবাই 
হাকে যখন জোরে, 
পুলশ ভাবে এখন না থাক-_ 
গুগ্ডাটা যাক সরে ॥ 
ওদের আছে বোমা ছোরা 


আমিই যা যাই মারা 
তখন তো আর পুলিশ বলে 
করবে কদর কারা ॥ ] 
সব কিছু যেই লুটে পু গুতা গেল । 
চলে 
বারপুঙ্গব পুশ তখন বলে, গাল 
দিয়ে 
ব্যাটারা সব ভয়ে ভয়ে গেল 
কোথায় চলে | 
নির্মলেন্দু রায়মওল 
নেতাদের ঝুঁলগুলে 
পাকা হবে ক্যানিং-এর রাস্তা 
থাকবে না পথে কাদা 
বলেছেন কত দাদা, 
তবু দো, রাস্তার বুকে বড় গ্ষত 
জঞ্জালে প্ণ বাজারের পথ । 
রাখাল চক্র দাস 
শুধুই শুনি আশার কথা, 
বেকার গুলান হইবো সক: 
ওখানেতে এক লাখ, 
কলে নিমু দুই লাখ 
দিন যায়, মাস যায়__ | 
শেষ হয় বংসর ৷ 
তাঁর মাঝে আসে ভাই, 
নয়া এক সরকার । 


শ্রীকুমার সেল! 


লটকন ২৩/৩০ অক্টোবর ১৯৮৫, 


0৬0৭ ০-৪৭০৪- 


৮5৫1৯141171 
শক্তি আর পুষ্টি দিতে €5২ ভাবে সমৃদ্ধ 


৪৮টি প্রয়োজনীয় এবং অবিষাক্ত চ্যবনপ্রাশেই আছে ৪টি বিশেষ উপাদান__ €) বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ পরিবারের 


গাছ-গাছড়া ও উপাদান দিয়ে মকরধবজ, অবর্কভম্ম, শৃংভম্ম এবং কেসর | প্রত্যেকের পক্ষেই উপকারী । বড়দের 
তৈরি বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ জন্য প্রতিদিন দু'বার এক চামচ করে 
প্রকৃতির নিজস্ব উপায়ে বছরভোর বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ প্রয়োজনীয় চ্যবনপ্রাশ সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে, পুষ্টি 
আপনার সুস্বাস্থ্য বজায় রাখে । ভিটামিন ও খনিজ যোগায় । যোগায় এবং দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনার হাত 
অন্যান্য টনিকের মতো রাসায়নিক থেকে রক্ষা করে । বাচ্চাদের ক্ষেত্রে প্রতিদিন 
সদি-কাশি এবং শারীরিক পদ্ধতিতে তৈরি নয় বলে এই ভিটামিন দু'বার এক চামচ বৈদ্যনাথ চ্যবনপ্রাশ শীতের 
দুর্বলতার মহৌষধ বৈদ্যনাথ ও খনিজ সহজেই শরীরে মিশে যায় । নানান রোগ বালাই ঠেকিয়ে রাখে । 


চ্যবনপ্রাশ | কারণ, একমাত্র এই 


আয়ুর্বেদিক ওষুধ তৈরি করে 
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পাচ মিন্টি 


বর্গ সংবাদ 


আজ ২৩ অহ্োবর। [বজয়া 
দশমী । দুর্গা সদলে আজ সন্ধের 
ফ্ইটে স্বর্গে যাবেন । বিমানবন্দরের 
১5 আই পি লাউঞ্জে বিভিন্ন 
ভের রিপোর্টাররা তাদের ঘরে 
ধরলেন। 


চ্ছ। মিঃ কার্তক, এবারে 
কলকত: কীরকম লাগল ? 
প্রশ্নের উত্তরে কার্তিক বললেন, 
:। নাথং নিউ। তবে 
মরা বহুকাল পরে কর্পোরেশন 
ইলেকশন করে পৌর পিতা 
ছা, তা ঝাপারটা খুবই 
রিমার্কেবল। আমাদের স্বর্গ সভায়ও 
বহুদিন নিধাচন বন্ধ । কোন পৌর 
£পতা নেই। ব্রহ্ধা বুড়ো হয়েছেন, 
কিছুই করতে পারছেন না, তবু 
গদি ছাড়বেন না। আর আমার 
ফাদারের কথা আর বল না। তার 
গজাতে আর শানাচ্ছে না। মর্ভে 
প্রাত বছর শিবরাতির দিন এসে 
মারিজুয়ানা, হেরোইন এসব চোরা 
বাজার থেকে কিনে নিয়ে বাচ্ছেন। 
আর সেগুলো সেবন করে সবসময় 
বুদ্দ হয়ে বসে আছেন। 

£ দ্যাখ কেতো, ঝপের নামে 
নিন্দে কারস না। গণেশ গঞ্জে 


উঠল। 
£ আরে রাখ রাখ, যে বাপের 


পাস্সোনালিটি নেই, তাকে আম 
কেয়ার কার না। স্বগাঁয় দল তো 
এখন কতকগুলো বুড়োর আন্তা। 

কথাটা কানে যেতেই গা.দুর্গ 
ফু'সে . উঠলেন,_রিপোর্টারদের 
সামনে বাপের নিন্দা করতে তোম।র 
লঙ্জা করছে নাকাতুঃ 

£ লজ্জা কীসের ; আমাদের 
ইনার পার্টি ব্ল/াশের কথা সবাই 
জানেন” এখানে মর্ভে বাম সামাত 
সরকারকে যতই গালাগাল দাও 
তবু তারা কাজ করছে। আর 
আগরা স্ৃগাঁয় দলের জনে একটা 
প্রোসডেন্টই পেলাম না। 

লক্ষ্মী ছোট আয়নাট। মুখের 
ধরে িপাস্টক লাগাতে 
[তে বললেন-কেন, নারদ- 
ববুকে তো প্রেসিডেন্ট করা 
ছে। আরতা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণ 
'ন আমাদের একজন পজেটিভ 
কীরকম সুদর্শন চক্র 
কাটছেও  কচাকচ 


ছেন' 
বসক5" 


সরস্ৃতী বললেন, থাম তুই, 


পাঁরবর্তন ২৩ ৩০ অগ্টোবর ১৯৮৫ 


আর শ্রীকফের কথা বালস না। 
ও'র মহত গুণ, উনি হ্যাওসাম। 

£ দেখিস দাদ, তুই যেন 
আবার বীণা ছেড়ে বাঁশ ধরিস না। 

গণেশ ঠোঁচয়ে ওঠে £ কা হচ্ছে 
সাংঝাদকদের সামনে। আঃ, 
ডোণ্ট বি সাল! 

দুর্গা বললেন- গায়ে গর্তের 
হাওয়া লেগেছে আর কী। 

একজন রিপোর্টার প্রশ্ন করলেন 
আচ্ছা শুনাছ নাক রপ্তা, মেনকা, 
উর্বশী এরা স্বর্গে পলেটিক্সে 
আসছেন? 

্রীদর্গা ঃ মরতে কিল্মস্টারদের 
রাজনীতিতে আসা দেখে ওরাও 
বায়না ধরেছে। 

একজন রিপোর্টার কার্তিককে 
[জিগ্যেস করলেন--আচ্ছা যমরাজকে 
নাক আপনারা মান্ত্ুসভায় নিয়ে 
আসছেন ? 

কার্তিক £ হ্যা, খবরটা সাত্যি। 
প্রথমে ভাবা হয়োছল শিশু পালন 
দপ্তরের ভার ও'র হাতে দেওয়া 
হবে। কিন্তু অনেকে আপান্ত 
করছে। বলছে কি কচি মাংস 
খাবার জন্যে যমকে এ দপ্তর দেওয়া 
হবে? কিন্তু আমার ইচ্ছে যম- 
রাজকে শুধুমাত্র একটা কাবিনেট 
মানস্টার না করে ও'কে বরহ্ধার 
পদে বসান উচিত। 

রিপোর্টার £ তাহলে কি গণ- 
তত্তের টু'টি টেপা হবে না? 

কার্তকঃ তা হয় হোক। 
আপনারা কি জানেন যে, গে 
মহিষাসুর বৈরী মহিষ দল বলে 
একটা পার্ট তৈরি করছে? দারা 
বর্গ তারা তছনছ করে বেড়াচ্ছে। 
হাজার হাজার উদ্ধত শিংওয়ালা 
মোষ নিয়ে তারা বৈকুষ্ঠ 'ময়দানে 
একটা জমায়েত করোঁছল। তাদের 
দাবি_বিঁভন্ন স্বর্গীয় কমিটিতে 
তাদের প্রতিনিধিরাও থাকবে। 
এতদিন কি ছিল না? 
£ না। এতদিন আমার বাবার 
বাহন ষণড়রাই বহাল ছিল। 

£ শুনোছ ষণড়ের বুদ্ধর চেয়ে 
মোষের বুদ্ধ নাকি সরেস 2 

কার্তিক উত্তর দেবার আগেই 
সিংহ বীরাক্মে রিপোর্টারদের 
বললেন_অরা দুই-ই সমান গ 
রিপুটার বাবু॥ যত গরু আর ষখড়ে 
মিলে বড় বড় পোস্ট নিয়ে বসে 


্্গটাকে একেবারে উচ্ছন্নে দেবে__ 
আর আমি হেন [সংহরাজ, যার 
'বল' ও 'বুদ্ধ' দুই-ই আছে, অথচ 
আমার স্থান চিরকাল এ মায়ের 
পায়ের তলায়! 

গণেশ বলল £ তোমার হাতে 
ক্ষমতা দিলে তো তুমি সামারক 
আইনের জোরে স্বর্গে ডিক্টেটরাশপ 
চালু করবে। তাতে গণতন্ত্র বিপনন 
হবে। 

সিংহ.£ ওহ,কী আমার গণ- 
তন্ত্রের প্জারী রে। এ য় 
গরু দিয়ে দেশচালনার চেয়ে 
ডিক্লেটরশপ অনেক ভাল । 

রিপোর্টার £ আচ্ছা মিঃ সিংহ, 
আপান একথাটা বর্তমান শাসক 
শ্রীকৃকে বলতে পারবেন ? 

সিংহ £ ওনাকে আমি ঠিক 
বুঝতে পাঁর না। আজ যে আপন 
কাল সে পর. আর ভাষণ কান- 
পাতলা । দেখলেন না, নারদের 
কথা শুনে নজের ছেলে শাস্বকে 
বাঁড় থেকে তাঁড়য়ে দিলেন। 
বেচারার এখন কীহাল! শাস্ব 
একজন নির্দোষ ভদ্রলোক । দেখলেন 
না, বৃন্দাবনে রাধাকে নিয়ে ফুর্ত- 
ফা্তিকরে বেমালুম তাকে ভুলে 
গেলেন। 

রিপোর্টার £ ওটা তো তার 
লীলা। 

সিংহ £ সবই তো তার লীলা! 
জেনে রাখবেন দেশ শাসনে লীলার 
কোন চ্ছান নেই। মনে রাখবেন, 
ষাড়-মোষের দল নিয়ে দেশ চলবে 
না। একাঁদন আমাকে ডাকতেই 
হবে। 

এমন সময় মাহষাসুর সামনে 
এসে দীঁড়ালেন। একজন রিপোর্টার 
জিগোস করলেন_আপাঁন নাক 
সব্গে নতুন দল গড়েছেন! 

£ নিশ্চয় । গড়ব না? যাঁদও 
আমরা স্বর্গে মাইনারাট কাঁমউানিটি, 
কিন্তু চিরকাল তা থাকব না। 
আমাদেরও অনেক দাবি আছে। 
আপনারা আমাকে মর্ভে দেখেন 
বছরে চারাঁদন মা দুর্গার (ফ্র-কিক 
খাচ্ছি, স্গে এটা রোজের ব্যাপার । 
অথচ এ'রাই মুখে গণতন্ত্রে 
কথা বলেন। এ হাতিমুখোট। 
(মহিষাসুর একবার গণেশের দিকে 
তাকালেন) কালো টাকার [স্ধি 
য়ে বেড়াচ্ছেন একে তাকে আন 
মুখে লক্ষ্মীকে ধমকাচ্ছেন_তে 
ভুল ইকনামক পাঁলাসর জল 
রাজ্যে কালো ট*. এডছে' ॥ 


আমার পার্ট এসবের বিরুদ্ধ 
লড়বে । 

রিপোর্টার £ (স্তু এতে করে 
কি বাচ্ছন্নতাবাদ মাথাচাড়া দেবে 
না? 

মহিষাসুর গেৌফে তা দিয়ে 
বললেন_এই হচ্ছে [িডল্ক্রাস 
সেন্টিমেন্ট। শুনুন, আমরা হলাম 
প্রইবাল কামউ্রানাটি, কোন ধায় 
জিগির তুলে আমরা আন্দেলন 
করব না স্বর্গে, তাই বিচ্ছিন্নতা- 
বাদের কোন প্রশ্নই ওঠে না। আর 
শ্রীকৃষ্ণ যাদ আলোচনার টোবিলে 
বসেন, মা দুর্গা যাঁদ তার ফ্রিশিকক 
বন্ধ করেন_তবে আমরাও দল গড়া 
থেকে বিরত থাকব। 

এমন সময় মাইকে একটি 
নারীকষ্ঠ শোনা গেল--আটেনশন 
প্লিজ! পাসেঞ্জারস অব ফ্লাইট নং 
আই টি ০০১ আর 'দ্নকোয়েস্টেড 
টু কাইওল পাঁসড ঢু দি 
সাকউরিটি এনক্রোজার । 

ম৷ দুর্গা হাত তুলে রিপোর্টার- 
দের বললেন_বাই। [2 


সৌরেন মিন্র 


রাজ্য-রাজনীতির নেপথ্যে 
কংগ্রেসে থাকতে হলে সুব্রত মুখাজজিকে প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্পীর কাছে 
_ আত্মসমর্পণ করতে হবে 


নিশীথ দে 


পাশ্চমবঙ্গের কংগ্রেস রাজ- 
নীতির টিক প্রায় এক দশক ধরে 
'দাল্পর কাছে বাধা। হীন্দরা 
গান্ধীর মৃত্যুর পর এ রাজ্যের 
কংগ্রেস রাজনীতি সরু সুতোয় 
ঝুলছে। কে কখন চেয়ার পাচ্ছে, 
কখন কেড়ে নেওয়া হচ্ছে বোঝা 
মুশকিল। প্রদেশ কংগ্রেস সভা- 
পাতি পদে আনন্দগোপাল মুখো- 
পাধ্যায়ের বিকল্প খু'জতেই চার 
বছর কেটে গেছে! 


প্রধানমন্ত্রী এবং কংগ্রেস সভা- 
পাতি রাজীব গাদ্ধী প্রদেশ কংগ্রেস 
সভাপাঁত পদে বসালেন প্রাপ্তন 
অর্থমন্ত্রী প্রণব মুখোপাধ্যায়কে । 
প্রণববাবুর কেন্দ্রীয় মান্্রসভা থেকে 
বাদ পড়াটা যেমন বিস্ময়কর, 
তেমনি বিস্ময়কর প্রদেশ কংগ্েস 
সভাপাতি হওয়াটা । তার আগে 
বস্াদন জল্পনা-কল্পনা চলছিল 
প্রণববাবুকে আবার কেন্দ্রীয় 
মন্তিসভায় নেওয়া হচ্ছে। অবশ্য 
পরে যখন গান খান চৌধুরী এবং 
আত পাজাকে মীন্ত্রসভায় নেওয়া 
হয়েছে, তখনও শোনা গেল রাজীব 
গান্ধী প্রণববাবুকে প্রদেশ কংগ্রেস 
থেকে সায় নিয়ে গিয়ে আবার 
কেন্দ্রে অর্থমন্ত্রী বা ওইরকম একটা 
গুরু্ধপর্ণ দফতর দিতে পারেন। 
রাজনীতিতে শেষ কথা বলে কিছু 
নেই। হঠাৎ অনেক কিছু ঘটতে 
পারে। প্রয়াত জওহরলাল নেহরু 
তার অতাস্ত বিশ্বাসভাজন কৃ্ণ- 
মেননকে সারয়ে দিয়ে ওয়াই বি 
চবনকে প্রাতরক্ষামন্ত্রী করেছিলেন । 
সবকিছু নির্ভর করে পরিবার্ভত 
পারাস্থিতির উপর । 

কিন্তু সাতিই কি প্রণববাবুকে 
দিয়ে রাজীব গান্ধী প্রদেশ কংগ্রেস 
সংগঠন করতে ১ চেয়েছিলেন ? 
নাকি তানি সাপও মরবে লাঁঠও 
ভাঙবে না-সেরকম একটা কিছু 
করতে চেয়োছলেন? রাজীব 
গান্ধীকে বোঝান হয়োঁছিল, প্রণব- 
বাবু ঠিক কোন গোষ্ঠী রাজনীতি 
করেন না। মোটামুটিভাবে সবাইকে 
নিয়ে চলতে পারেন। রাজীব 
রাজ হলেন, কিছু আশাবাদীকে 
হতাশ করার জন্যে। ৩ এপ্রল 
প্রণববাবু প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি 
হলেন। ২২ এাপ্রল প্রদেশ 


টি 


প্রিয়জন দাসমুন্সী 


কংগ্রেসের নতুন কর্মসীমাতির বৈঠক, 
হল। বৈঠকে যা হল তা নিতান্তই 
কাদা ছোড়াছুণড় । সামনে কল- 
কাতা পুরসভা নির্ধাচন। আসরে 
নামলেন অশোক সেন, হাইকগ্যাণ্ড 
নামালেন [সদ্ধার্থশঙকন্র' রায়কে, 
নেপথো রইলেন গাঁন খান চৌধুরী । 
প্রণববাবু যেভাবেই হোক অশোক 
সেনের সঙ্গে প্রকাশে। সংঘাতে 
গেলেন। সিদ্ধার্থ রায়ের আব- 
ভাবকে মেনে নিতে পারলেন না । 
রাজীব গান্ধীর কাছে খবর 
গেল, প্রণববাবু সুর্রতকে নিয়ে 
চলছেন। দুই সাধারণ সম্পাদক 
প্রয়রঞ্জন দাসমুন্সী এবং আঁজত 
পাজাকে সুরতর চেয়ে বেশি গৃরুদ্ 
দিচ্ছেন না, কাজ করার সুযোগ 
দিচ্ছেন না। প্রণববাবুর আতা রপ্ত 
সুরত প্রীতির জন) অনেক প্রবীণ 
কংগ্রেস কমাঁই সরে গিয়েছেন। 
সেই ২২ এপ্রলের 'মাটিং থেকেই 
মাঝ পথে বেশ কয়েকজন প্রবীণ 
নেতা চলে গিয়োছলেন। তাদের 
একজন মন্তব্য করেন, 'প্রণববাবু 
নতুন নাটকের 'রিহাসাল 
দেওয়াচ্ছেন 
কলকাতা পুরসভা 
কংগ্রেস হেরেছে। প্রণববাবু তার- 
পরও সুরতকে মদত দিয়েছেন। 
রাজীব গান্ধী চেয়েছিলেন, প্রণব- 
ঝাবু যেন রাশ টেনে ধরেন, যাতে 
সুরত বাড়াবাড়ি করতে না পারেন। 
১২ সেপ্টেম্বর সিটুর সঙ্গে আই এন 
টি ইউ সি-র বন্ধ ডাকা [নিয়ে 
কংগ্রেসে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ল। 
সুরতবাবুকে আই এন টি ইউ 
[স সভাপতি জি রামানুজম ডেকে 


নিবচনে 


পাঠালেন। রাজীব গান্ধীর কঠোর 
মনোভাব" সুরতকে রামানুজম পাঁর- 
ছার ঝাঝয়ে দিলেন। সুরত প্রণব- 
বাবুর সঙ্গে পরামর্শ করলেন । বন্ধ- 
এর সাফলো সুরত শ্রামক কর্মচারী- 
দের অভভনন্দন জানালেন, প্রণববাবু 
মুখমন্ত্রী জেগাতি বসু এবং সিট 
নেতা মনোরঞ্জন রায়কে আঁভনন্দন 
জানালেন, রাজীব গান্ধীর কানে সব 
খবর পৌঁছল একটু আতরঞ্জিত 
করে। 

এরপর যা ঘটল তা সবারই 
জানা। দিল্লিতে প্রণববাবু আটাদন 
অপেক্ষা করলেন, প্রধানমন্ত্রী রাজীব 
গান্ধী দেখা করলেন না। সুরতবাবু 
এবং সোমেন 'িততকেও রাজীব 
ডাকলেন না। 

তারপর প্রণববাবুর পদত্যাগ- 
পত্র গ্রহণ করে প্রিয়রঞ্জন দাস- 
মুন্সীকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাতি 
করা হল। প্রণববাবুর আগে প্রয়- 
রঞ্জনকেই প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাতি 
করা হবে বলে সব ঠিক হয়েছিল। 
কিনতু করা হুয়ান শুধু এই ভেবে যে, 
প্রিয়রঞ্জন দূ বছর আগে কংগ্নেস 
() থেকে এসেছেন। এখনই 
সভাপতি করা হলে গোলমাল হতে 
পারে? 

প্রিয়রঞ্জন কংগ্রেসে ফিরে এসে- 
ছিলেন সরাপাঁর রাজীব গান্ধীর 
সঙ্গে কথা বলে। এরপর রাজীবের 
পরামর্শ মত চলেছেন। অতন্ত 
সং্যত হয়ে ঈলেছেন। কোনরকম 
বিবৃতির লড়াই-এ যানান। 

প্রণববাবুর প্রন্থান এবং প্রিয়- 
রঞ্জনের প্রবেশের পর সবচেয়ে 
সঙ্কটে পড়লেন সুরত। "দিল্লির 
নেতারা খঞ্জাহস্ত। নতুন মন্ত্রী 
আঅজত পাঁজা কিংবা গাঁন খান 
চৌধুরী কারুর সঙ্গে সুরতর সম্পর্ক 
ভাল নয়। প্রণববাবুর আর 
প্রোটেকশন দেবার ক্ষমতা নেই। 
এখন সুব্তত কী করবেন? সভাপাঁতি 
হয়ে প্রিয়রঞ্জন যাঁদ বলতেন, সুরুত- 
বাবু দলের শৃঙ্খলা নষ্ট করেছেন, 
সুরতবাবুকে শো কজ করা হবে, 
তাহলে সুরতর সুীবধা হত। কিন্তু 


প্রিয়রঞ্জন অভ্তত প্রকাশে; যে 
সংঘর্ষের পথে যেতে চানান সেটা 
প্রমাণ করলেন সবার আগে সুররতর 
সঙ্গে বৈঠক করে। বাড়িতে সুরতর 
জনো প্রিয়রঞ্জন ডিনার পার্ট 
দিলেন। 

হঠাৎ একাঁদন রাত একটার 
সময় সুরত লাউডন স্ট্রিটে কেন্দ্রীয় 
মন্ত্রী অশোক সেনের বাড়তে গিয়ে 
হাজরর হলেন। ব্যারস্টার অশোক 
সেন অনেক রাত পর্যন্ত পড়াশোনা 
করেন। সুরতর সঙ্গে অনেকাঁদন 
থেকে ঠীন্তা লড়াই চলাছল। 
অশোকবাবু তার দু-একজন ঘনিষ্ঠ 
বন্ধুর কাছে বলেছেন, সুব্রত আমার 
ছেলের মত। সুরত বলেছে, 
প্রববাবুর নির্দেশ মতই ও কাজ 
করে গিয়েছে। 

কিন্তু তাতেও ক সুরত বাচবেন ? 
আই এন টি ইউ ?স-তে সুর্তর 
যারা শুভাকাজ্ষী তাদের সঙ্গেও 
তো সম্পর্ক ভাল নয়। সুব্রুতর 
সঙ্গে সিটুর ইউনিয়নের সংঘাত 
এখন কম, বরং আই এন টি ইউ 
[সর অনেক ইউীনিয়নে সুরতর 
সমর্থকদের সঙ্গে রীতিমত সংঘর্ষ 
চলছে । আই এন টি ইউাসি-র 
আঁফসে এমন কতকগুলো ঘটনা 
ঘটেছে যাতে সুরত সেখানেও তার 
একাধপত্ রাখতে পারছেন না। 

প্রণববাবু চুপচাপ রয়েছেন 
প্রণববাবুর সুর্তর উপর নির্ভর করা 
ছাড়া উপায়ও ছিল না। পাশচম- 


বঙ্গে প্রণববাবুর নিজের কোন বেস 
নেই, বেস আছে সুরতর। তবে 
সুরতর খামখেয়/লিপনা, সব কিছুতে 
সায় দেওয়াটা মারাত্মক ভূল। 
কারণ, প্রণববাবুর বোঝা উাঁচত ছিল 
কেন্দ্রীয় মাস্তরসভায় ঠার দু নম্বর 
স্থান হলেও লা জোরদার ছিল 
না,, কোন গোষ্ঠীও ছিল না। 
প্রণববাবু . হয়তো স্বেচ্ছা 
নির্বাসনে কাটাবেন_'ওয়েট আও 
1 কৌশল ছাড়া উপায় নেই। 
সুরতবাবুকে কংগ্েসে থাকতে হলে 
'প্রয়রঞ্জন দাসমুন্সীর কাছে আত্ম- 
সমর্পণ করতে হবে। 

পাশচমবঙ্গে কংগ্রেস যেভাবে 
চলেছে তাতে বিনা মূলধনে সুদ 
ভোগ করছে সি পি আই (এম )2 


৫.১০-৮৫ 


পাঁরবর্তন ২৩/৩০ অক্টোবর ১৯৮৫ / ১২ 


দাতকে জীবনভর সঙ্গী ক'রে 
নিতে হ'লে, দন্তছিজ্রের সংরক্ষণ করুন 
আর, বিনাকা ফ্লৌরাইড-এর ফ্লৌ'রাইডই দেয় 
& অপরিহার্ধ সংরক্ষণ কারণ, যুখের ভেতরের 
ক্ষতিকর আযাসিড যখন দীতের তলার ভাগকে ঘিরে ফেলে, তখন 
এই ফ্লোরাইড, দীতের এনামেলের সঙ্গে মিশে গিয়ে হি হওয়া রোধ 

করে-_আর, ফলে, প্রাথমিক অবস্থাতেই দত্তক হওয়া ও রোধ হয় 
তাই বিন্বাকা ফ্রোরাইড দিয়ে, দস্তছিদ্ত্ হওয়া বন্ধ করুন, দত্তক্ষয় রোধ করুন। 
দ(তে নব জীবনের সাড়া 


'ভ্িলাক্তা / ন্লোলাইভী 
উ্থাপেন্ট 


ভাল্রতেন্র সর্বপ্রথম ও প্রভারশালী ফ্রোরাইড টুথপেস্ট 
0৮৮8-1590-86-11-85-861৭0. 


পলির্লিনিক__২ 


সিরোসিষ অব লিভার 


[সিরোসসের নামেই অনেকে 
আতকে ওঠেন। হ্যা, ?সরোসিস 
অব লিভার এরকমই একটি শস্ত 
অসুখ। এই অসুখে িভারের 
কিছু কিছু কোষ একাঁদকে যেমন 
সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায়, বাকি 
জীবিত কোষগুলোর তেমান 
অস্বাভাবিক বুদ্ধ ঘটে। ফলে, 
'িভারটিই হয়ে ওঠে বেঢপ 
সাইজের । এই নতুন লিভারের 
স্বাভাবকভাবেই আর আগের কর্ম- 
ক্ষমতা থাকে না। এবং শরীরে 
রন্ত-সঞ্ঠালনজাঁনত বাড়ীত ঝামেলা 
ডেকে আনে। ঃ 

বোঁশর ভাগ লোকই আ্যালকো- 
হলকে সিরোসিসের কারণ হিসাবে 
জানেন॥। কিন্তু আলকোহলই 
কেবল নয়, আরও কয়েকটি 'জানস 
এই সিরোসিসের জনা দায়ী। কেউ 
কি বিশ্বাস করবেন যে, হরহামেশা 
কাউণ্টার থেকে আমরা যেসব 
সাধারণ ওষুধপন্র কিনে খাই, তাদের 
অনেকেরই লিভার নষ্ট করার 
ক্ষমতা রয়েছে? এক ধরনের 
ভাইরাল হেপাটাইটিস থেকেও এই 
অসুখ হয়। 

সিরোসিস দুরারোগ্য ঝাধি। 
কিন্তু শুরুতেই যাঁদ এই অসুখ ধরা 
পড়ে, তাহলে রোগী অনেক ক্ষেত্রেই 
আবার সুস্থ স্বাভাবিক জীবনে ফিরে 
যেতে পারেন। নীলরতন সরকার 
মোঁডকেল কলেজ হাসপাতালের 
মোঁডাঁসনের অধ্যাপক ডাঃ ডি কে 
রায় সিরোসসের বাভন্ন দিক 
তুলে ধরেছেন । 

প্রশ্নঃ সিরোসসের প্রধান 
কারণ কী কী 

উত্তর £ অনেক কারণে [সরো- 
িস হতে পারে। তবে প্রধান 
কারণ দুটি £ আলকোহল এবং 
ভাইরাল হেপাটাইটিস। ভাইরাল 
গর হেপাটাইটিস থেকে তো 
সিরোসিস হামেশাই হচ্ছে। এই 
প্রসঙ্গেই জানাই_বোশর ভাগ 
ক্ষেত্রেই কিন্তু ?সরোসিসের কারণ 
আমরা জানি না। 

প্রশ্নঃ রোজ কতটা করে 
আলকোহল খেলে সিরো?সস হতে 
পারে? 

উত্তর £ দেখা গিয়েছে,রোজ 
আশ গ্রাম করে অস্তত ৫ থেকে ১৫ 
বছর অ/লকোহল খেলে সিরোসিস 


ডাঃ ডি কে রায় ,ফটোঃ আঁমতাভ সান্যাল 


হয়। নির্ভেজাল আ্যালকোহলের 
কথা এখানে বলাছ। যাদ আযলকো- 
হলে অন্য জানিস মেশানো থাকে_ 
আমাদের দেশি মদে যেটা খুবই 
হচ্ছে-তাহলে এর চেয়েও কম 
মাতায় কম দিন খেয়ে সিরোসস 
হতে পারে। 

প্রশ্ন £ অপুষ্টির সঙ্গে সিরো- 
সিসের কি কোন সম্পর্ক আছে ? 

উত্তর ঃ জীবজন্তুর বেলায় এটা 
পরাক্ষা করে দেখা গিয়েছে যে, 
আআমাইনো আসডের অভাবে 
তাদের [সিরোসিস হয়। কিন্তু 
মানুষের ক্ষেত্রে অপুষ্টি থেকে সরো- 
সিসের কোন প্রমাণ এখনও পর্যন্ত 
পাওয়া যায়ন। বাচ্চাদের একাঁট 
অসুখ আছে, কুয়াসঅরকর, শরীরে 
প্রোটিন ঘাটতির জন্য এটা হয়, এই 
অসুখেও লিভারে কোন 01011101016 
পাঁরবর্তন পাওয়া যায় না। 

প্রশ্নঃ সিরোসসের জন্য 
কয়েকটি চালু ওষুধকেও দায়ী করা 
হয়। এ প্রসঙ্গে যাঁদ কিছু বলেন 

উত্তরঃ হ্যা, কয়েকটি ওষুধ 
সাঁতাই লিভারের পক্ষে ক্ষাতকর। 
রাড প্রেসারের ওবুধমথাইল ডোপা, 
ব্থা-বেদনানাশক ফনাইলবুটা- 
জোন, সালফোনামাইভ ইত্যাদি এই 
ধরনের ওষুধ । এগুলি দার্ধাদন 
ঝবহার করার ফলে [সরোসস 
হতে পারে। 

প্রশ্ন £ সিরোসিসের লক্ষণ কী 
কীঃ মানে,কী কী কষ্ট হলে 
কোন রোগী ডান্ডারকে দিয়ে চেক- 
আপের দরকার মনে করবেন ? 

উত্তরঃ প্রথমদিকে রোগীর 


শা 


্্ 


সকালে উঠে কোন খিদে হয় 
গা বাম বাম করে পেটে গ্যাস হয়, 
পাতলা পায়খানা হয়, শরীরে ভীষণ 
দুবলতাবোধ । এরপরে দেখা যায়, 
পায়ের চেটো ফুলছে-বিশেষত 
সন্ধ্যাবেলার দিকে। এরপরে পেট 
ফোলে ! পেচ্ছাপের পাঁরমাণ কমে 
আসে। অনেক সময় দেখা যায়, 
রগ্তবাম হচ্ছে, বা আলকাতরার মত 
পায়খানা । সামান্য জাওসও 
থাকতে পারে। সবচেয়ে মারাত্মক 
অবস্থা হল_17629110 00118, 
[িরোঁসসের সবচেয়ে বাড়াবাড়ি 
অবস্থা । শতকরা ৯৯ জনই মারা 
যায়। 

প্রশ্ন £ চিকিৎসায় সরোসিস 


রোগীর ভাল হবার সপ্তাবনা 
কেমন? 
উত্তরঃ এটা নির্ভর করে 


আমরা কত তাড়াতাড়ি রোগ নির্ণয় 
করতে পারছ তার ওপর। 
আআলকোহছিক [সরো[সসের কথাই 
ধরুন। এটা যাঁদ সদ্য সদ্য ধরা 
পড়ে, তাহলে রোগীকে আলকোহল 
বন্ধ কারয়ে এবং অন্যান্য চাকৎসা- 
পন্ত দিয়ে আমরা তাকে সম্পূর্ণ সুস্থ 
করে তুলতে পাঁর। কিন্তু শব 
হেপাটাইটিস থেকে যে [সরোসিস, 
সেখানে ৪০51-5০০£০%1০ 9০817- 
77৪ হওয়ার দরুন লিভারকে 
কিছুতেই আর আগের অবস্থায় 
ফাঁরয়ে আনা সপ্তব নয়। অন্যানা 
সিরোসসের ক্ষেতে আমরা রোগীকে 


বিশ্রাম, উন্নতমানের প্রোটন, 
ভিটামন ইত্যাদ দিয়ে নিশ্চয়ই 
ভাল করতে পার। 

প্রশ্নঃ বাজারে িভারের 


ওষুধের তো ছড়াছাড়। নামী-দামী 
কোম্পানির বিজ্ঞাপন ও প্রাতানীধিরা 
এসব ওষুধের সওদা করেন এই বলে 
যে, এগুলির লিভার ঠিক করার 
ক্ষমতা রয়েছে। এই ওষুধগুলর 
কি এরকম কোন ভূমিকা আছে ? 
উত্তরঃ না, নেই। এরকম 
কোন ওষুধই নেই, যা মৃত লিভার- 
কোষকে আবার প্রাণ দিতে পারে। 
লিভারের চিকিৎসা মূলত 5020- 
০701%৩. সিরোসিসই বলুন, আর 
ভাইরাল হেপাটাইটিসই বলুন, 
কোন নির্দিষ্ট চিকৎসা নেই। [7] 


সাক্ষাৎকার £ মৃণাল বসু 


পারবর্তন ২৩/৩০ অক্টোবর ১৯৮৫ / ১৪. 


91/71040-790110-7 


কুটি মাদার ডেয়ারীর সুগম মিষ্টি দই 
রর ০১8৯ 
খেতে, হবে তে 
খাটি দুধের সব গুণই যে এতে আছে. কাত তেল যায় 
তার ওপরে স্বাস্থাসম্সতভাবে তৈরী | আর মাদার ডেয়ারী, পোঃ ঢাকুণডি 
গুণমানের কোন হেরফের হয় না। জোন 
কেবল মাদার ডেয়ারীই পারে এমন. পরার টের রজনস্ট 
দই তৈরী করতে । আচ্ছা, সব দই এমন. কলিকাতা ৭০০ ০১৭ 


ও ছহ হয়না কেন? ফোন ৪ ৪৪ ০৬৩৯, ৪৩ ৫৬৮২. 
১ তি ($) 
খাটি দুধের স্বাদে ভরা,স্বাস্থাগ্তণে নেইকো জোড়া 


সাধনায় সিম্ধিলাভের উদ্দেশ্যে 
হিমালয় যাত্রার পরিবর্তে প্রচারে 
সিদ্ধিলাভ যে সব ভারতীয় 
ধর্মঘুরুদের কাছে প্রধান হয়ে 
উঠেছে, ইদানীং আমেরিকাই তাঁদের 
সকল তীর্থের সার। মৃদ্িমেয় কিছু 
সম্প্রদায় ছাড়া এমন কোন 
সম্প্রদায়ের একজনও গুরুদেব নেই, 
িনি আমেরিকার ছাপ না নিয়ে বসে 
আছেন। পৃথিবীর কোণে কোণে 
হিন্দু ধর্মের প্রচার কতদূর সফল 
হতে চলেছে, কত সংখ্যক অনাধর্মের 
মানুষ সনাতন হিন্দু ধর্মের প্রভাবে 
প্রভাবিত হচ্ছেন, সেসব প্রশ্নের 
উত্তর সম্ভাব্যতার পায়ে থাক। 
আসল কথা, এঁরা আসেন বিভিন্ন 
উদ্দেশ্য নিয়ে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই 
নিজ নিজ সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংযোগ 
ও ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের মধ্যে 
সীমাবদ্ধ থাকে এঁদের প্রবাসের 
জীবনযাত্রা । মার্কিন জগতে কোথাও 
কোন বড় রকম আলোড়ন সৃষ্টি হয় 
না, যেমন হয়েছিল প্রভৃপাদ তথা 
ইস্কনকে নিয়ে। ইস্কন এখন 
আমেরিকায় গৌড়ীয় বৈফব ধর্মের 
একটি শাখা নদীর প্রবাহকে 
অব্যাহত রাখার চেগ্টায় 
অনেকাংশেই সফল হয়েছে। মঠ, 
মন্দির, বিগ্রহ, আশ্রম, সাধনভজন 


চলে আসেন। প্রথম কয়েকদিন বেশ 
উন্মাদনা সৃষ্টি হয়। আমেরিকার 
বিদ্রান্ত কিছু ছেলে মেয়ে, বিয়ে- 
ভাঙ্গা একদল স্বামী -স্ত্রী-হাতে 
যাদের অঢেল ডলার, দৃঃখ ভূলতে এ 
মায়া আকর্ষণে বাধা পড়েন। দেশ 
থেকে আসে গুরুর কয়েকজন 
ভারতীয় শিষ্য। হাজার হাজার 
ডলার জড়োক'রে শুরু হয় আশ্রম 
প্রতিষ্ঠার নামে রাজনিক 


খবর প্রচারিত হয়। কিছুদিন 
চুপচাপ। কালেভদ্রে শোনা যায় 


বিতর্কিত গুরু 


প্রচ্ছদ কাহিহ্ী ই 


প্রধানা শিষ্যা মাআনন্দশীলাসহ ২০ 


জন সদস্য সম্প্রতি রজনীশের আশ্রম ছেড়ে চলে গেছেন। 


রজনীশ এঁদের বিরুদ্ধে হত্যা ও হত্যার ষড়যন্তের অভিযোগ 


এনেছেন। রহস্য এতদূর গড়িয়েছে ঘে আমেরিকার ফেডারেল 


বূরো অব ইনভেস্টিগেশন সমস্ত ব্যাপারটি তদন্ত করতে শুরু 


করেছেন । একদা গুরু-শিষ্যার এই বন্দু এবং তার পরবর্তী ঘটনা 


নিয়ে এই প্রতিবেদন । 


গুরু রজনীশের 


মুক্ত প্রেমের আশ্রমে 


হত্যার বড়ঘন্ত্ 


তাদের কথা । তারপরই হঠাৎ 
একেবারে কেচ্ছা - কেলেংকারির 


রুদ্র্ডী রূপ! আবার ইদানীং শুরু 
হয়েছে ভগবান রজনীশের আনন্দ 
আশ্রমে মহা অশান্তি। অবশ্য 
বৃন্দাবন কৃরচক্ষেত্রে পরিণত হবার-. 
আগেই পুলিশ হাল ধরেছে। 

পৃণার আশ্রমের মায়া ত্যাগ করে 
ভগবান রজনীশ আমেরিকায় 
এসেছেন ১৯৮১ সালে। সে সময় 
এই পূর্ব উপকূলে নিউজার্সির 
মন্টস্্েয়ার শহরে সাময়িক অজাত- 
বাস শেষ করে সরাসরি পশ্চিম 
উপক্লে ক্যালিফোর্নিয়ার উত্তরে 
অরিগন স্টেটে চলে গিয়েছিলেন 


সেখানকার আন্টুলোপ শহরে 
একটি গোপালন অঞ্চল কেনার পর 
প্রায় ৩০০০ শিষ্য-শিষ্যাসহ আশ্রম 
খুলে বসলেন। ইতিমধ্যে 
আমেরিকান শিষ্যদের মধ্যে খারা 
পুণার আশ্রমে গিয়ে রজনীশের মুক্ত 
প্রেমের ক্ষেত্র দেখে এসেছেন, তারা 
এখানেও সেই পরিবেশ গড়ে তুলতে 
চাইলেন । আমেরিকানদের দৌলতে 
রজনীশের আশ্রম, ৯৩টি রোলস 
রয়েস গাড়ি, প্রাইভেট এরোগ্লেন, 
কিছুরই অভাব থাকল না। শিষ্যরা 
নিজেদের পরিচয় দিলেন 'রজনীশী' 
নামে। এক সময় শহরের নাম হয়ে 
গেল রজনীশপুরম। ৬৪,০০০ একর 
সম্পত্তির নাম দেওয়া হল [270110. 
ঢ২2)15650. অথাৎ টেকসাসের 
খামার বাড়ীর কায়দায় রজনীশের 
র্যাঞ্চ। এদের আশ্রমিক জীবনের 
উদ্দেশ হল অবারিত যৌন 
অভিজ্ঞতার সাহায্যে অপূর্ব আনন্দ 


লাভ এবং সর্বদা রসে বশে থাকা। 
রজরন্নীশ বার বার বলেছেন 
- যেন তেন প্রকারে আনন্দে থাকাই 
জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য। 
অরিগনের চ্ছানীয় বাসিন্দারা এত 
সহজে রজনীশীদের আধিপত্য 
স্বীকার করলেন না। তাদের জবর 
দখল মনোভাব, শরীরধর্মের নগ্ন 
প্রচার, পোস্টার, টাইম ম্যাগাজিনে 
“আনন্দের বিজ্ঞাপন এঁদের মন 
বিরূপ করে তৃলেছিল। প্রতিবাদ 
করতে গিয়ে দেখলেন অপর পক্ষ 
বন্দুক হাতে মোকাবিলা করতে 
প্রস্ভৃত। এরা মরীয়া হয়ে সরকারের 
সাহাযা চাইলেন। কিন্তু 
আমেরিকার সংবিধান অনুযায়ী 
সরাসরি কোন বিশেষ ধর্ম 
সম্প্রদায়ের ওপর হস্তক্ষেপ করা 
বেআইনী। তাছাড়া, আমেরিকান 
শিষা শিষ্যারাই তো আশ্রমিক হয়ে 
বসেছে। আইনের ফাঁক- ফোকর, 
গুলি তারা বিলক্ষণ জানে। ফলে 
ঘরের শক্রু বিভীষণদের নিয়ে 
চ্হানীয় সমাজ পরুদস্ত হলেন। 
১৯৮২ সালে রজনীশীরা কাছাকাছি 
৩৫ মাইলের মধ্যে সব জমি কিনে 
নিল। রজনীশীরা সবচেয়ে বড় চাল 
চাললো ১৯৮৪ সালে । এঁ অঞ্চলের 
নিবচিনের আগে হঠাৎ সারা 
আমেরিকা থেকে ৩,৬০০ জন 
ভবঘুরে দরিদ্র লোকজনকে খুঁজে 
পেতে সেখানে নিয়ে গেল। 
নিবচিনে ভোট দিয়ে এরা সবাই 
রজনীশীদের দলভারী করে তৃলল। 
শহরের মেয়র পদে নিবাচিত হল 
একজন রজনীশী। শহরের নাম তো 
রজনীশপৃরম হয়েই গেছে 
ইতিমধ্যে। আন্টলোপ নামটিই 
মুছে গেল। এমন তাদের প্রভাব । 
চ্হানীয় লোকজনরা অননেয্পায় 
হয়ে অন্যত্র চলে ঘেতে শুরু 
করলেন। আশ্রমিকরা ১২ ঘণ্টা 
কাজকর্ম করে। সপ্তাহ শেষে দশ 
ডলার মাইনে, থাকা খাওয়ার 
সৃবাবস্হা আর রাতের ডিস্‌কো নাচ 
ও দেহজ প্রেমের আনন্দ সন্ধানে 
মশগুল হয়ে থাকল। শিষ্য শিষ্যার 
সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে ৫0০0০ হয়েছে 
সম্প্রতি। 

কিন্তু এই সব পরিকল্পনায় যিনি 
ছিলেন নাটের গৃরু, সেই রজনীশের 
প্রধান পরামর্শদাত্রী মাআনন্দ শীলা, 
তিনিই নাকি এখন রজনীশের সঙ্গে 
চরম শরৃতা শুর করেছেন। মা 
আনন্দ শীলা নামের ৩৫ বছর বয়স্কা 


পারবর্তন ২৩1৩০ অক্টোবর ১৯৮৫ / ১৬ 


এই মহিলার সাহায্যে রজনীশ 
আমেরিকায় এসেছিলেন। 
আ্টলোপের খামারবাড়িও কেনা 
হয় তীর ব্যবস্হাপনায়। গত সাড়ে 
তিনবছর রজনীশ মৌনতা 
অবলম্বন করে ছিলেন। মা আনন্দ 
শীলা ছিলেন তার মৃখপাত্র এবং 
সারা আশ্রমের সচ্গে গুরুর যোগসূত্র 
বজায় থাকতো তাঁর মাধামে। শৃধূ 
আমেরিকায় নয়, সারা পৃথিবীর 
অন্যান্য রজনীশ আশ্রমেও মা আনন্দ 
শীলা নির্দেশ পাঠাতেন। কিন্তু 
১৯৮৪-র অক্টোবর মাস থেকে 
রজনীশ তাঁর নীরবতা ভঙ্গ করে 
বেশ সোচ্চার হয়ে ওঠায় সম্ভবত 
গুরু শিষ্যার মধ্যে ক্ষমতার বন্দ শুরু 
হয়েছিল। শেষপর্যন্ত গত ১৪ই 
সেপ্টেম্বর শিষ্যা তার পদে ইস্তফা 
দিয়ে ২০জন অনৃগ্রামীসহ আশ্রম 
ত্যাগ করে চলে গেছেন। পশ্চিম 
জামানি হয়ে আপাততঃ আছেন 
লন্ডনে । পচ্চিম জামাননীর পত্রিকা 
507-এ তিনি কিছু বক্তব্য 
ও রেখেছেন। রজনীশ পৃরমে 
“রজনীশ টাইমস্‌” নামে যে পত্রিকা 
প্রকাশিত হয়, সেখানে নাকি চলে 
যাবার আগে তিনি লিখে গেছেন _ 
'এত দলাদলি, মতবিভেদের মধ্যে 
আমি কাজ করতে অক্ষম । একারণে 
পদত্যাগ করলাম।' 

এদিকে রজনীশ বলেছেন সম্পূর্ণ 
অন্যকথা। তিনি দলছুট শিষ্য 
শিষ্যাদের বিরুদ্ধে সরাসরি হত্যা, 
-] হত্যার চেষ্টা এবং চুরি ও অন্যান্য 
ষড়যন্ত্রের অভিযোগ এনেছেন 
স্হানীয় পৃলিসের কাছে। 
সাংবাদিকদের শুনিয়েছেন নানা 
ষড়যন্ত্রের কাহিনী। বলেছেন 
ওরা আশ্রমে ফ্যাসিবাদ আনতে 
চেয়েছিল। আমার মুক্ত প্রেমের 
আশ্রমে তারা মানৃষ খুন করেছে। 
কয়েকজনকে বিষ দিয়ে মারতে 
চেষ্টা করেছে। গত বছর দুটি 
সরকারি দফতরে আগুন লাগানোর 
জন্যে ওরাই দায়ী। আর অর্থের 


রক্ষা করা সম্ভব হ'ল না। মা আনন্দ 
শীলা গৃরুর নীরবতার সৃযোগে 
নিজের ক্ষমতার চূড়ান্ত অপব্যবহার 
করেছেন। শেষপর্যন্ত রজনীশ 
অভিযোগ করেছেন, উর বাক্তিগত 
গ্কিৎসক, দন্ত চিকিৎসক তু 


“দলের লোকজন বিষপ্রয়োগে হত্যার 


চেক্টা করেছেন। চিকিৎসক স্বামী 


'দেবরাজের অভিযোগ অন্তত পক্ষে 


মেশানো হয়েছে তিনি বৃঝতে 
পেরে প্রাণে রক্ষণ পেয়েছিলেন । 
রজনীশ আরও বলেছেন _-এ কয়েক 
হাজার ভবঘুরে, দরিদ্র লোকগুলি 
ভোটের জন্যে ধরে আনার পর, যখন 
কার্যসিছ্ধি হয়ে গেল, তখন তাদের 
নিক্ক্িয় রাখার জন্য নিয়মিত 
একরকম ওষুধ খাইয়ে দিত তারা । 
ওষুধের অপপ্রয়োগের ফলে ২৮ 
বছরের এক হতভাগ্য মারা 
গিয়েছিলেন। পরে শবব্যবচ্ছেদ 
হওয়াতে তার রক্তে এমন এক 
ধরনের ওষুধ পাওয়া গেছে ঘা 
মান্ষকে বিমিয়ে রাখে। এই 
ওষুধের প্রেসক্রিপশন রজনীশ- 
পুরমেরই এক ফামাসিস্ট লিখে 
দিত। মা আনন্দ শীলার দল ভয় 
দেখিয়ে, জোর করে পার্বতী 
অঞ্চলগৃলিকে দখল করতেন। 
একটি বড় শহর ডালেস্-এর পানীয় 
জলের সরবরাহে বিষ মিশিয়ে 
অধিবাসীদের অসৃস্থ করা এ 
সবের পেছনে তাঁদের অদৃশ্য 
হস্তক্ষেপ। রজনীশের অভিযোগ 
গৃলিকে ফেডারেল বরো অব 
ইনভেস্টিগেশন( 6.8.]) তদন্তের 
পক্ষে যথেষ্ট বলেই মনে করছে। 
জুয়াচুরি, অর্থ আত্যসাৎ, গৃরুর ঘরে 
ওয়্যার ট্যাপিং এর সাহায্যে লুকিয়ে 
খবর সংগ্রহের চেগ্টা-মা 
আনন্দশীলার বিরদ্ধে নানা 
অভিযোগ এনেছেন রজনীশ। 
দীর্ঘদিন ধরেই মার্কিন সরকার 
রজনীশী দল আর চ্হানীয় 
বাসিন্দাদের বিবাদ বিসংবাদ নিয়ে 
কিছু হস্তক্ষেপ করতে চাইছিল। 
কিন্তু উপঘৃক্ত সান্গন প্রমাণের 
অভাবে সেখানকার ডেমোক্রযাটিক 


দলের প্রতিনিধি জিম উইভার 
বিষয়টি নিয়ে বেশীদূর এগোতে 
পারেননি । এবার রজনীশ নিজেই 


শেষবার রজনীশের সচ্গে মা 
আনন্দ শীলার সংঘর্ষ হয় একটি 
বিশেষ কারণে। /১1৫5 বা 
“আকৃয়ার্ড ইমিউনো ডেফিশিয়েন্সি 
সিন্ড্রোম” নামক দুরারোগ্য এবং 
সংক্রামক রোগটি এখন আমেরিকার 
আতংকের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে 
রক্তবাহিত এই রোগের প্রধান 
শিকার সমকামী এবং উভয়কামী 
পুরুষ এবং ক্ষেত্র-বিশেষে তাদের 
সংদ্পর্শে আসা মহিলারাও। এদের 
জন্যে মা আনন্দ শীলা নাকি 
রজনীশপূরমে আশ্রমে ব্যবস্হা 
করতে চেয়েছিলেন। রজনীশ মত 
দেননি। আক্রান্ত রোগীরা আসলে 
আশ্রমেরই বাসিন্দা কিনা, সেখানে 
সমকামিতা অথবা উভয়কামিতার 
প্রশ্রয় আছে কিনা, সেসব খবর 
সঠিক প্রকাশ পাচ্ছে না। তবে 
সম্প্রতি রজনীশ /১1193$ এর জন্যে 
শিষ্য শিষ্যাদের ভীষণভাবে সাবধান 
হতে উপদেশ দিচ্ছেন। তিনি 
বলেছেন - যৌন সংসর্গের সময় 
প্রত্যেকে ঘেন অবশ্যই জন্মনিয়ন্ত্রক 


ব্যবহার করে। কারণ /1195 এর 
সংক্রমণ বন্ধ করার জন্যে এই 
সাবধানতা একান্ত প্রয়োজনীয় । 
দেখা যাচ্ছে, এতো ডামাডোলের 
মধ্যেও তিনি মুক্ত প্রেমের প্রচারের 
কথা ভোলেননি। মা আনন্দ শীলা 
পদত্যাগ করার পর রজনীশের 


নিজের বাবহারের জন্য একখানা 
রোলস্‌ রয়েস গাড়ি রেখে দিয়ে 
বাকি ৯২টি রোলস রয়েস্‌ 60০0 
হাজার শিষ্য শিষ্যার ব্যবহারের - 
জন্যে দিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। 
গাড়ীর মালিকানা রজনীশের নয়, 
সেগুলির মালিক “রজনীশ 
ইনভেস্টমেন্ট ট্রাস্ট । তার 
প্রেসিডেন্ট স্বামী দয়ান প্রতিবাদ 
জানিয়ে বলেছিলেন - এ প্রস্তাব 
গৃহীত হবেনা । 

এদিকে মা আনন্দ শীলা চলে 
গেলেও তীর চ্হান শূন্য থাকেনি । 
সেখানে এখন জঁকিয়ে বসে গেছেন 


ভিসার মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়াতে 
বেশ বিপদে পড়েছেন, সে হেতু এক 
নতৃন পন্ছা আবহ্কার করেছেন । মা 
আনন্দ শীলাকে কেন্দ্র করে কিছু 
মামলা শুরু করলে 9066 [96]... 
এর সব মনোযোগ সাময়িক ভাবে 
ঘুরিয়ে দেওয়া যেতে পারে । মামলা 
শুরু হলে নিজের' মার্কিন বাসের 
মেয়াদও আইনসস্গত কারণ 
দেখিয়ে বাড়িয়ে নেওয়া যেতে 
পারে অথবা অরিগনের চ্হানীয় 
মার্কিন বাসিন্দাদের সন্তুষ্ট করার 
জন্য মাআনন্দ শীলাকে সরিয়ে দিয়ে 
দেখাচ্ছেন [তিনি অন্যায়ের 
প্রতিকার করছেন, আশ্রমের 


পারবর্তন ২৩/৩০ অক্টোবর ১১৮৫ 


বিশ্বের সবেচ্চি কৃফমন্দিরের নির্মাণ কাজ সম্পূর্ণ হলে যা হবে 


পশ্চিম জগতের রাজধানী আমেরিকা 
যেখানে পৃথিবীর সব থেকে উঁচু বাড়ি 'সয়ার্স 
টাওয়ার, সব থেকে উচু যাপার্টমেন্ট 'লেক 
পয়েন্ট টাওয়ার' এবং সব থেকে উঁচু হোটেল 
“পিচট্রি প্লাজা" আছে _ সেখানে আর একটি 
নতৃন ধরনের কীর্তি তৈরি হতে চলেছে _ 
পৃথিবীর সব্বেচ্চি হিন্দু মন্দির। 'দ্য রাধা- 
বৃন্দাবনচন্দ্ু টেম্পল অব আন্ডারষ্ট্যাডিং'-এর 
উচ্চতা হচ্ছে ২১৬ ফুট - প্রায় ২৩ তলা বাড়ির 
সমান। স্হান _ মন্ডসভিল, পশ্চিম 
ভার্জীনিয়া। এর উদ্যোক্তা 'ইস্কন' বা 
ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি অফ কৃষঃ 
কন্সাসনেস _ যাদের সদস্য সংখ্যা আজ সারা 
পৃথিবীতে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি। 

আজ মাস ছয়েক হল প্রতিমাসেই দৃ 
তিনবার করে আমার বাসস্হান (ও কর্মস্হান) 
ডেন্ভার, কলোরাডো থেকে এখানে যাতায়াত 
করতে হচ্ছে। দূরত্ব কম নয় - আসতে যেতে 
প্রায় তিনহাজার মাইল ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা 
শ্রীল প্রভৃপাদের বিশিষ্ট আমেরিকান শিষ্য 
শ্রীকীতনানন্দ ভক্তিপাদের বিশেষ আমন্ত্রণে 
এসেছি এই এতিহাসিক কৃষণ মন্দিরের 
আলোর ডিজ্যইন করার জন্য। মন্দিরের 
প্রাথমিক কাজগুলো শুরু হলেও নক্সা এখনও 
শেষ হয়নি। দেশ বিদেশ থেকে খ্যাতনামা 
আর্কিটেক্ট ও এঞ্জিনিয়ারদের আনা হয়েছে" 
নক্সা তৈরির জন্য। 


মার্কিন যুক্তরান্ট্রের পশ্চিম ভার্জিনিয়া 
রাজ্যের মণ্ডসভিল-এ প্রায় ২০০ 
নব বৃন্দাবন'। ইস্কনের স্বঙ্নপৃরী হবে 
'তজমহল অব দ্য ওয়েস্ট'। ভারতসহ 
নানা দেশের স্হপতি ও এঞ্জিনিয়ারদের 
মাঝে মাঝেই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে 
ওখানে । ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত 
এ সি ভক্তিবেদান্ত স্বামীর স্বঙ্ন 
সার্থক করে তুলছেন তারই শিষ্যরা 
চার হাজার একর জমির উপর ৯০ 
বছরের. মধ্যে পৃথিবীর এই সবেচ্চি 
কৃষমন্দির ঘিরে গড়ে উঠবে একটি 
নতুন শহর _ যেখানে থাকবে নতুন 
তীর্ঘক্ষেত্র নব বৃন্দাবনের বাসিন্দাদের 
ধমচিরণ ও. বসবাসের জন্য 
প্রয়োজনীয় সব কিছু। 

এই. মন্দির-শহরের লাইটিং 
ডিজাইনের দায়িতৃ পেয়েছেন 
আমেরিকা প্রবাসী ভারতীয় 


ইলেকট্রিক্যাল এঞিনিয়ার মানিক 


শুধু উচ্চতার পরিমাপ দিয়ে মন্দিরটির 
বিশেষত্বের পরিচয় দিলে হয়ত ভুল হবে। 
এটা শৃধূ সব চাইতে উঁচুই নয় - সর্ব বিশালও 
বটে। বাইরেটা আড়াই ফুট মোটা গ্রানাইট 
পাথরে এবং ভেতরটা পৃরো শেবতপাথরের 
তৈরি এই মন্দিরটিকে এমনভাবে গড়া হচ্ছে 
যাতে এটা একহাজারেরও বেশি বছর.টেকে 
এবং প্রতিদিন আনৃমানিক দশহাজ্ঞার পর্যটক 
অনায়াসে মন্দিরের দেবদেবীর দর্শন করতে 
পারেন। শুধু বাইরেটা করতেই লাগছে 
২৭,০০০ টন গ্রানাইট - আনা হচ্ছে ভারতবর্ষ, 
ফ্ান্স ও দক্ষিণ আমেরিকা থেকে । কাটা ও 
গ্রুভিং স্যান্ড ব্লাস্টিং ও লেসার বিম-এর 
সাহায্যে। পশ্চিম ভার্জিনিয়াতে এক 
হাজারের মত লোক কাজ করবে আগামী দশ 
বছর ধরে - ইস্কনের এই স্বস্নপুরী হবে 
“তাজমহল অব দ্য ওয়েস্ট" । 

মন্দিরটা তৈরি হচ্ছে পশ্চিম ভার্জিনিয়া 
রাজোর উত্তর-পূর্ব কোণায় মন্ডসভিল শহরে 
- পেনসিলভানিয়া রাজ্যের বিখ্যাত 
পিটসবার্গ শহরের কাছাকাছি। প্রায় 
চারহাজার একর জমি নিয়ে তৈরি হচ্ছে একটি 
হিন্দ জীর্থক্ষেত্র; নাম _ “নিউ বৃন্দাবন' (নব 
বৃন্দাবন)। এই মন্দির শুধু আমেরিকারই 
নয়, সারা পৃথিবীরই বড় আকর্ষণ হবে। 
বিশালতায় এবং শিল্পকলায় এর অবদান 
ভারতবর্ষের শ্রীর্গম, তিরুপতি বাখাজুরাহ 


পরিবর্তন ২৩/৩০ অক্টোবর ১১৮৫ / ১৬ 


হো বটেই - খৃষ্টসমাজের বিখ্যাত 
কেন্টারবারি (ইংল্যান্ড) বা চারট্রেস (ফ্রান্স), 
এর সশ্চোও তৃলনীয়। একাদশ শতাব্দীতে 
তৈরি তাঞ্জোরের বিশাল শিবমন্দিরের 
থেকেও এটি উঁৃ। শ্বধূ মন্দিরের জন্যই এদের 
বাজেট হচ্ছে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন ডলার বা প্রায় 
হুশো কোটি টাকা। নব বৃন্দাবনে এ বাদেও 
থাকবে বিশাল গোশালা, বয়স্কদের জন্য, 
হাসপাতাল এবং ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীলা 
প্রভৃপাদের স্বর্ণমন্দির। 

মন্ডসভিল-এর মত ছোট, একটা প্রায় 
অজানা শহরে (জনসংখ্যা মাত্র ছয়হাজার) 
মন্দিরটি তৈরি করার একটা বিশেষ কারণ 
আছে। শ্রীকৃষ্ণের আদি বৃন্দাবনের মত এটিও 
গাছপালাতে ভরা, নিরিবিলি গ্রাম্য পরিবেশ 
_ অথচ জনসমূদ্র থেকে খুব একটা দূরেও নয় । 
মাত্র ৬৫ মাইল দূরে পিটসবার্গ শহর 
(জনসংখ্যা প্রায় ২৫ লক্ষ) এবং মাত্র 900 
মাইল গণ্ডির মধ্যেই রয়েছে পৃরো মার্কিন 
যৃক্তরাক্ট্রের শতকরা পঁচাত্তর ভাগ মানৃষ। 
অর্থাৎ মাত্র একদিনের গাড়ি চালিয়ে আসবার 
দূরত্রে মধ্যেই রয়েছে প্রায় ২৭৫ মিলিয়ন 
উৎসৃক জনসাধারণ। 

নব বৃন্দাবনের যে অংশটুকৃতে (১০০ একর) 
কৃফমন্দির বা তার সম্পকির্ত অন্যান্য দ্রহ্টব্য 
জায়গাগৃলি তৈরি হচ্ছে, তার নাম হবে 'ল্যান্ড 
অব কৃফ'। পুরোটা শেষ হয়ে গেলে, 
ভালভাবে দেখতে একজন লোকের 
তিনদিনের মত লাগবে । প্রথম দিনে দেখবেন 
প্রভৃূপাদের স্বর্ণমন্দির এবং তার সংলগ্ন 
বাগানকে গার্ডেন অব প্যালেস')। 
প্রভৃপাদের মন্দির ইতিমধ্যে তৈরি হ'য়ে গেছে 
_ বাগানটা তৈরি হচ্ছে। স্বর্ণমন্দিরের পুরো 
পাশ জুড়ে প্রায় ১০০ ফুট লম্বা এই বাগানে 
থাকবে দেশ বিদেশ থেকে আনা ফল, ফুল, 
গাছপালা এবং পাশে একটি বিশাল 
মৃক্তাস্গন। ভারতীয় নৃত্য, সংগীত, নাটক 
ইত্যাদির কৃতি কলাক্ষেত্র হবে এটি। এর 
পাশে থাকবে রেডিও এবং টি ভি স্টুডিও ও 
প্রচারকেন্দ্র। এর উদ্দেশা বহিরাগতদের ঢু. 
নহুন পরিবেশের সঠ্গে এবং শ্রীকৃ্কর । 
শিক্ষাগুলির সঙ্গে পরিচর করিয়ে দেওয়া। চুঁ 
একটু দূরেই দুটি সরোবরে থাকবে চুঁ 
প্তানৃগতিক ভারতীয় প্রথায় সিঁড়ি দেওয়া 
ঘট। সরোবরের মাঝে থাকবে একাধিক 
বক্হংস লৌকো এবং বোট হাউস। অদূরে এ 
সেথা যাবে গৌর, নিতাই মহাপ্রভূদের বিশাল 
রতি 

দ্বিতীয় দিনের আকর্ষণ হবে ২৭ একর জমি 
ছুড়ে কৃফলীলা ক্ষেত্র। এই পার্কের মধ্যে 
তক্বে ভারতীয় গ্রামের সহজ সরল জীবন (তু 

পাঁরবর্তন ২৩/৩০ অক্টোবর ১৯৮৫ 


যাপনের দৃশ্যের পরিবেশে পূর্ণকার গরু 
বাছুরের সঙ্গে রাখাল-কৃষ্ণের ৪00 নানা 
রকমের মূর্তি! উদ্দেশ্য - পর্যটকদের 
শ্রীকৃের জীবনধারার সঙ্গে মিউজিয়মে 
ঘোরার মত পরিবেশে চাক্ষুষ পরিচয় করিয়ে 
দেওয়া। মজার কথা হচ্ছে, পুরো কৃ্লীলা 
ক্ষেত্রকে শৃধূ হেটে বা গাড়িতে বসেই নয়, 
হাতির ওপরে কিংবা গরুর গাড়িতে চড়েও 
দেখা যাবে। 


তৃতীয় দিনের আকর্ষণ - অদূরে পাহাড়ের 
ওপর বসান গ্রানাইট ও শ্বেতপাথরে তৈরি, 
ছবির মত সুন্দর, বিশাল রাধা কৃফের মন্দির । 
পাহাড়ের পাদদেশে গোল করে সরোবর ও 
রাস্তা । বাইরে থেকে সরোবরের ওপরে ব্রিজ 
দিয়ে এসেই পাওয়া যাবে অন্টস্ত্ভযুক্ত প্রায় 


চল্লিশফুট উঁচ্‌ প্রধান প্রবেশ দ্বার প্রবেশ 
দ্বার পেরিয়ে গেলেই সামনে প্রায় ৩০০ ফুট 
লম্বা সিঁড়ি, যা ধীরে ধীরে মন্দিরের দিকে উঠে 
গেছে। ওপরে উঠে মন্দিরে যেতে দুটো পথ 
খোলা । একটা হচ্ছে সোজা চলে যাওয়া 
মন্দিরের গ্রাউন্ড ফেনলারের দিকে, অন্যটা হচ্ছে 
র্যাম্প করে হেঁটে মন্দিরের প্রধানতলা - 
টেম্পল প্লাজার দিকে। 

প্রায় তিরিশ ফুট চওড়া দুটো র্যাম্প সিঁড়ির 
ওপর থেকে দৃপাশ দিয়ে গোল হয়ে চলে গেছে 
প্রায় চল্লিশফুট ওপরে, মন্দিরের এই 
প্রধানতলার প্রবেশ দ্বারের দিকে। র্যামপ- 
এর ঢালটা এমনভাবে ডিজাইন করা হবে 
যাতে একজন বৃদ্ধলোকেরও ওপরে উঠতে 
অসুবিধা না হয়। র্যাম্প-এর তলায় থাকবে 
১২টি মহাজন মূর্তি প্রহরী' _ ভীম্ম, প্রহনাদ, 
ফ্ুব, বালী, শুকদেব, কপিল, নারদ, মন 
যমরাজ, জানক, শিব এবং বর্ষা - প্রতিটি 
মূর্তিই দাড়ান অবস্হায় এরং ৩০ ফুটের মত 
উঁচু। প্রায় ৩০০ ফুট ব্যাসের এই দুটির 
মাঝখানে থাকবে বিরাট ফোয়ারা এবং 
চারদিকে বসার এবং হাঁটবার জায়গা। 
ফোয়ারার মাঝে থাকবে 'জ্যেতি স্তম্ভ" (প্রায় 
১৯০ ফুট উঁচ), মাথায় জুলবে অনির্বাণ শিখ্য.! 
র্যাম্প দুটির বাইরের পাশ দিয়ে থাকবে ফর্ল ও 
ফুলের গাছ। র্যাম্প দিয়ে না গিয়ে, সোজা 
গেলে পৌঁছবে মন্দিরের নিচতলায় । ঢুকতেই 
দেখা যাবে ছটি.বিরাট হস্তী স্তম্ভ । ভেতরে 
ঢুকলেই বিরাট হল। ওখানে থাকবে 
অনুসন্ধান কেন্দ্র, বসবার ও বিশ্রাম নেওয়ার 
জায়গা ।-হল ঘরের দেওয়ালে দেবদেবীর মূর্তি 
ও ছবি। এই তলাটি প্রধানত মন্দিরের 
আভ্যন্তরিক কাজকর্মের জন্য। বাকি 
জায়গাটাতে থাকছে ভোগ তৈরি করার জন্য 
বিশাল রান্নাঘর (প্রায় ৬০০০ বর্গফুট), ভোগ 
ও প্রসাদ ওপরের তলাগৃলোতে তোলার জন্য 
এলিভেটর ঘর, ভীড়ার ঘর, প্রায় ৪০ জন 
ভক্তের থাকবার ঘর, মন্দির রক্ষণাবেক্ষণের 
জন্য কুড়িটা অফিস ঘর, ভক্তদের খাওয়ার ঘর, 
ছোট চিকিংসালয়, বিদ্যুৎ বিতরণের প্রধান 
কেন্দ্র জেনারেটর রহম, হিট-ভেল 
এয়ারকন্ডিশনের প্রধান ঘর, অগ্নিনির্বাপক 
ঘর ইত্যাদি। এই তলার নিচে এবং মন্দিরের 
পেছনের দিকে থাকবে দুটো তলা। যাতে 
মন্দিরে বসবাসকারী ভক্তবৃন্দের গাড়ি রাখার 
জায়গা থাকবে । একেবারের নিচের তলায় 
থাকবে খাদদ্রব্যাদি আনয়নকারী এবং জঞ্জাল 


+ সরানর ট্রাকগুলির যাতায়াতের পথ। এগৃলি 


শৃধূ মন্দিরের পেছন দিক দিয়েই ঢুকতে বাবের 
হতে পারবে । ওপরের তলাগুলোতে যাওয়ার 
জন্য থাকবে চারটে এলিভেটর ও চারজোড়া 
সিড়ি। নিচের তলার ঠিক ওপরের তলায় 


শ্রীপ্রভূপাদের প্র্ণমন্দিয 


থাকবে ৩৭৬ জন ভক্তের থাকার ঘর, মন্দিরের 
হিন্দুধর্ম সংক্রান্ত লাইব্রেরি, ভারতীয় নাচ, 
গান ও নাটকের জন্য থিয়েটার, ভিডিও 
রেকর্ডিং এবং প্রজেকশনের ঘর ইত্যাদি 

এর ওপরের তলাটিই হচ্ছে টেম্পল প্লাজা, 
যেটা মন্দিরের প্রধান আকর্ষণ। এই তলাতে 
আসতে গেলে অনেক উপায় আছে প্রথমটি 
র্যাম্প ধরে হেঁটে আসা - যা খুবই মনোরম 
এবং দৃশ্যকর | দ্বিতীয়টি নিচের তলাগুলি 
থেকে এলিভেটর বা সিঁড়ি দিয়ে আসা । আর 
তৃতীয়টি মনো রেলে চড়ে আসা। নব 
বৃন্দাবনে পৌঁছে একটা নির্দিষ্ট কেন্দ্র থেকে 
মনো রেলে সোজা মন্দিরে চলে আসা যাবে। 
এই তলার কিছু অংশ মুক্তাকাশের তলায় _ 
বাকিটা মন্দিরের স্তম্ভের (বিমানম্‌ বা 
টাওয়ার) মধ্যে । মুক্তাকাশের নিচের অংশটুক্‌ 
খুব সুন্দর করে সাজান - এটাই হবে 'বৈকৃন্ঠ' । 
র্যাম্প দিয়ে উঠে এলে, এই তলার প্রবেশ- 
পথেই থাকবে উড়িব্যার স্টাইলে কারুকার্য 
করা দৃটো পাথরের বিশাল রাজছত্র। ছত্র 
অতিক্রম করলেই দেখাযাবে বৈকৃষ্ঠেরদ্বার 
প্রহরীদ্বয় 'জয়' এবং 'বিজয়ের' বিশাল মূর্তি । 
বৈকুন্ঠের চারপাশে থাকবে ফল ও ফুলের 
গাছ, জলাশয়, পদ্মফুল - ফোয়ারা' (লোটাস 
ফাউন্টেন)। জলাশয়ের আশপাশ দিয়ে 
থাকবে পরিক্রমা করার রাস্তা এবং বিশ্রাম 
নেওয়ার জায়গা। 

বৈকৃন্ঠ পেরিয়ে মন্দিরের মধ ঢুকলেই 
সামনে চোখে পড়বে মোজেক দিয়ে গড়া দৃটো 
বিশাল মুরাল - একটি বরাহের অনাটি 
নরসিংহের - হিরণ্যকশিপৃকে ধৃংস করার 
চেহারায়। লবির ভেতর দিয়ে আর একটু 
এগোলেই দেখা যাবে ওপর থেকে 'স্টেন্ড 
গ্লাসের' মধ্য দিয়ে আসা সূর্যরশ্মির সঙ্গে 
মিশ্রিত কৃত্রিম আলোর সংযোগ - যা 
আলোকিত করবে ঘরের মাঝে একটি বড় 
থামের চারপাশে গোল করে থাকা ১৬টি 
কালো রঙের 'স্গীত স্তম্ভ' (5178178 
০০10115)1 মজার কথা, শুধু হাতে বা 


০০ 


কাঠের টুকরো দিয়ে এই থামগুলোকে 
আওয়াজ করলে ৩২টি আলাদা 
আওয়াজ পাওয়া যাবে । সামনেই সোনার 
কারুকার্য করা বিশাল দরজা । দরজা খুললেই 
মন্দিরের প্রধান আকর্ষণ - কীর্তন ও ঠাকুর ঘর 
- প্রায় দৃশো পঞ্চাশ ফুট লম্বা, একশো পঁচিশ 
ফুট চওড়া এবং প্রায় পয়ত্রিশ ফুট উঁচু ছাদ। 
পুরোটাই হান্কা গোলাপি রঙের মার্বেল দিয়ে 
তৈরি। মেবে কারুকার্য করা হবে নানা 
রকমের পাথর দ্বারা, ঘরের দৃপাশ দিয়ে 
ছাদটাকে ধরে রাখবে নিপুণ হাতের 
কারচকার্যে ভরা বারোটি বিশাল স্তম্ভ _ যার 
পেছন দিকেও থাকবে দর্শকদের বসার ও 
দাঁড়াবার জায়গা। ঘরের ঠিক মাঝখানে, 
ছাদটা ষাটফুট ব্যাসের পরিধিতে এক বিশাল 
“ডোম' উপরের দিকে উঠে গেছে মেঝে থেকে 
প্রায় পয়ষটটি ফুট _ এরই মাঝে থাকবে বিষ্ুর 
সহস্র নাম খোদাই করা ক্রিস্টাল দিয়ে তৈরি 
সুন্দর আলোর বালর | এই কীর্তন ঘরের 
একপাশে থাকবে দেবদেবীর জনা পাশাপাশি 
তিনটি দেবঘর। কালো মার্বেল পাথরের 
ওপর স্বর্ণপত্র দিয়ে কাজ. করা - বাঁ দিকের 
ঘরে থাকবে ভেস্কট*বরের মূর্তি এবং 
ডানদিকের ঘরে নৃসিংহদেবের মূর্তি। এদুটি 
ঘর থেকে বেশি উঁচু _ মাঝের শ্বেতপাথরের 
দেবঘরটিতে থাববে রাধাকৃফের মূর্তি 
রাধাকৃষণের একপাশে থাকবে গৌর, নিতাই 
এবং অন্যপাশে শ্রীগোপালনাথ। কীর্তন 
ঘরের সব জায়গা থেকে এবং তিনপাশ দিয়ে 
ঘেরা ঘরের বারান্দা থেকে দেবদেবীর মূর্তি ও 
কীর্তন ঘরের সবরকম অনৃষ্ঠানই স্পত্ট দেখা 
যাবে। 

কীর্তন ও ঠাকুর ঘরের ওপরের তলাটারও 
কিছু অংশ মৃক্তাকাশের তলায় এবং বাকিটা 
মন্দিরের স্তম্ভের মধ্যে। এই তলার নাম 
টেম্পল গার্ডেন টেরাস ফেনার _ বৈকৃন্েরই 
এক্সটেনশান। নিচের তলার মত এটাও ফুল, 
ফল, গাছগাছালি এবং ফোয়ারা ইত্যাদিতে 
ভরা। এর ওপর থেকে মন্দিরের বাকি 


অংশটুকু স্তম্ভের পরিমাপ অনুযায়ী আস্তে 
আস্তে সরু হয়ে গেছে। কীর্তন ঘরের 
ওপরকার এই বাকি অংশটুকৃতে আরও ছটি 
তলা - সবগুলোই প্রধানত মন্দিরের 
রক্ষণাবেক্ষণ এবং পৃজাপার্বণের কাজের 
জন্য। 


বিভিন্ন দেশের বিশেষজ্ঞরা 

কাশ্যপমুনি শ্রীকৃের প্রধান ভক্ত শিব 
ঠাকুরকে একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 
মতেরি বাড়ি ঘর এবং অন্যান্য জিনিসগৃঁলি কী- 
ভাবে এবং কোন নীতিতে তৈরি করা হবে। 
শিব ঠাকৃর কোন কথা না বলে তৃতীয় চক্ষুর 
দৃষ্টিশক্তির সাহাষ্যে কাশ্যপমূনির সব প্রশ্নের 
মনের মত জবাব দেন। এরই নাম শিল্প 
শাস্্। কৃফমন্দিরকে শিল্প শাস্ত্রের ব্যাখ্যা 
অনুযায়ী ডিজাইন করতে দেশ থেকে আনা 
হয়েছে তামিলনাড়ুর বিখ্যাত আর্কিটেক্ট 
শ্রীমূ্তিয়া সু পতিকে। শ্রমূর্তয়া সযপতি শৃধূ 
মন্দিরই ডিজাইন করেন। শাস্ত্র অনুযায়ী 
মন্দির ডিজাইন করাই তীর বংশানুক্রম 
জীবিকা। কিন্ত প্রাচীন শিল্প শাচ্বের প্রথা 
অনুযায়ী তৈরি হলেও বিংশ শতাব্দীর বাস্তব 
সমস্যা বা অসৃবিধাগুঁলিকে তো এড়ানো যাবে 
না। এ বাদে আছে আমেরিকার বাড়ি ঘর 
তৈরি করার নিজস্ব রীতিনীতি । মন্দির হকবা 
অফিস বাড়ি হক _ সব বাড়িই তৈরি হতে হবে 
ইউনিফর্ম বিন্ডিং কোড, ন্যাশনাল 
ইলেকট্রিকাল কোড, লাইফ সেফটি কোড 
ইত্যাদি প্রথার নিয়মানুযায়ী । মন্দিরটি ৭৫ 
ফুটের বেশি উঁচু - শৃধূ এই কারণেই এটি 
পড়ে। অর্থাৎ আমেরিকার বড় বড় শহরের 
বহৃতল বাড়িগুলোতে যেসব নিরাপত্তা 
রীতিনীতি রাখা হয়, তার প্রায় সবই এই 
মন্দিরের জন্য প্রযোজ্য হবে। সমস্ত বাড়িটি 
গ্রানাইট এবং শ্বেতপাথরে তৈরি হলেও এতে 
অনেক জিনিস থাকবে যা দাহা পদার্থে তৈরি । 
এসব বাদেও আছে পুজো এবং আরতি করার 
জন্য আগুনের অনবরত ব্যবহার _ সৃতরাং 
আগৃন ধরার আশ” চাকে উড়িয়ে দেওয়া যায় 
না। তারপর আলো ছাড়াও, রান্না করার 
উনৃনগুলি, বাসনপত্র ধোওয়ার যন্ত্র, ভোগ ও 
প্রসাদ রান্নাঘর থেকে ওপরের তলায় নির্দিষ্ট 
ঘরে বিতরণের জন্য তোলার যন্ত্র, এলিভেটর, 
শীতাতপ নিয়ন্পণ এবং গরম করার যন্ত্র, 
প্রতিদিনের জঞ্জালগৃলিকে একত্র করে ঠেসে 
ছোট পুটলি করার যন্ত্র - ইত্যাদির জন্য 


- হাৎ বিদ্ৃৎ বন্ধ হলে কী হবে? ] 
পারবর্তন ২৩/৩০ অক্টোবর ১৯৮৫ / ২০। 


বিভ্রাট মোকাবিলা 

কীকরা হচ্ছে? 
এই ধরনের বিদ্রাটকে মোকাবিলা করার 
জনা অনেক ব্যবস্হা নেওয়া হচ্ছে। যেমন, 
বিদ্যুৎ বিভ্রাট হলে সদাপ্রস্তৃত জেনারেটর এ 
কাজ করবে। বিদ্ু সংস্হার বিদুৎ কোন 
কারণে বন্ধ হলেই কয়েক মৃহূর্তের মধ্যে 
জেনারেটর নিজৌথেকে চলতে শুরু করবে। 
আগুনের সচ্গে মোকাবিলা করার জন্য সমস্ত 
বাড়ির প্রতিটি তলার প্রতিটি ঘরে থাকবে 
প্রায় কোন অবস্হায় স্মোক ডিটেক্টর এবং 
জলের পাইপের মুখোমৃখি যদি কোন কারণে 


অস্বাভাবিক পরিমাণে ধোয়া হয়, ধোঁয়া 


অনুসন্ধান যন্ত্রগৃলি তার সাড়া পেয়েই জোরে 


শব্দ করে আগুন ধরার কথা জানিয়ে দেবে 


সেই তলায় _ যাতে লোকজন তাড়াতাড়ি 
নিরাপদ জায়গায় চলে যেতে পারে। 
আওয়াজ করা বাদেও 'সার্কিটের মাধ্যমে, 


ম্যাপের ওপর আলো দিয়ে বাড়ির কোন 
জায়গাতে আগুনটা লেগেছে - এবং জলের 
পাইপের মুখগুলোকে চালু করে দেবে আগুন 
ধরার অংশট্কূর ওপর. অনবরত শাওয়ার-এর 
মত জল পড়তে । ্ 

এসব বাদেও থাকবে কীর্তনের মিষ্টি 
আওয়াজ শোনার, জন্য সারা মন্দিরে সেক্ট্াল 
মিউজিক সিস্টেম, পর্যটকদের নিরাপত্তার 
জন্য টিভি ক্যামেরার 'সাহায্যে 
51৬০1118105 9951৩) এবং .১881778 
9১577 1 শীতকালে র্যাম্পের ঢালে এবং 
বৈকৃন্ঠের পরিক্রমার রাস্তায় বরফ গলাবার 
জন্য রাস্তার নিচে থাকবে স্বয়ংক্রিয় যন্তর। 
একটা নির্দক্ট তাপমাত্রায় আবহাওয়া নামলেই 
এটা নিজে থেকে শুরু হয়ে রাস্তাটাকে গরম 
করে দেবে বরফগুলোকে গলাবার জন্য। গলা 
শেষ হলেই' আবার বন্ধ। 

"ইউনিক জ্যাপ্লিকেশন' বলে অনেক 
জায়গায় গতানুগতিক সতকর্তা নেওয়া চলবে 
ল। যেমন আরতি করার সময় ধূনোর ধোঁয়ায় 
মাক ডিটেক্টরগুলি মিথ্যা সংকেত দিতে 
পারে। তার মানে এই ঘরে স্মোক 
ভিটেক্টরের এর বদলে হিট' ডিটেক্টর রাখতে 


মন্দিরের লাইটিং ডিজাইনটা আমার কাছে 
২১ পাঁরবর্তন ২৩/৩০ অক্টোবর ১৯৮৫ 


শিহরণের। ইলেকট্রিকাল এঞ্জিনিয়ারিং বা 
ফিজিক্সের একটা অঙ্গ হলেও, লাইটিং 
ডিজাইন হচ্ছে বিজ্ঞান এবং কলার একটা 
ব্যালান্সড সংমিশ্রণ। হয়ত এই জন্যই 
ইলেকট্িকাল এজিনিয়ার হয়েও লাইটিং 
ডিজাইন করতে আমার এত ভাল লাগে। 
ব্যাপারটা আর একটু বৃবিয়ে বলি। বিজ্ঞান 
আমাদের হাতে অসংখ্য রকমের লাইট সোর্স 
তুলে দিয়েছে এবং সঙ্গে দিয়েছে নানা 
রকমের প্রয়োগ পদ্ধতির গাণিতিক ফর্মূলা। 


ডি 
1 


কিন্তু লাইটিং ডিজাইন শৃধূ একটা পূর্বানর্দ্ট 
আলোর মাত্রাকে (লাইট লেভেল) পূর্ণ করাই 
যথেষ্ট নয়। এটা করতে হবে এমনভাবে যাতে 
_ প্রথমত তা পরিবেশকে 'নিরাপদ' করতে 
পারে এবং দ্বিতীয়ত “সৃন্দর' করতে পারে। 
“সুন্দর' কথাটা পুরোপুরি কলার পর্যায়ে 
পড়লেও এর মানেটা কিন্ত আরও অনেক 
গভীর। লাইটিং ডিজাইনের সৌন্দর্য শৃধু 
চাক্ষুষ মনোরঞ্জনের জন্যই নয় - মানসিক 
এবং দৈহিক পরিতূপ্তির জন্যও বটে _যা শৃধূ 
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“দেখুন না, কাচানোর খরচ কি বেড়ে গেছে। আর বাজারদরও 
যে ভাবে হু-হু করে চড়ছে, আমার মত মাঝার গেরচ্ছের গিল্লীদের 
সংসার খরচ সামলাতে হমাঁম খেতে হচ্ছে। 
তবু আম যতটা পারি সংসার খরচ সামলে-সুমলে চ্‌ল। 
বাড়ির জনে। যখনই যেটা আন, দেখেশুনে, বিচার-বিবেচন। করে, 
তবেই [কিনি । যাতে কষ্টের রোজগারের গয়সার এক কপর্দকও 
অপচয় না হয়। 
এই জনে।ই তো, কাচাকুঁচর ব্যাপারে গোদরেজের জিনিস ছাড়া 
অনা কিছু কানিই ন। | যেমন ধরুল, ্িলে। [ডিটারজেপ্ট কেক, 
কী িটারজেপ্ট বার আর বিজ ক্লানং পাউডার । আর ইজী 
৷ িকুইভ ডিটারজেপ্ট পাবার পর থেকে তো, সংসারের ড্রাইক্লিনিং 
১ খরচা তো লাগেই না । আর আগ যাচ/ই-পরথ করে দেখোছি, 
এর প্রতোকটাই কাজে যেমন চমংকার, দামেও তেমানি ন্যাযা মানে 
আমাদের সাধোর মধ্যে । 
কষ্টের পয়সার অপচয় আম চাই না। কেইঝ৷ চায় বলুন!” 


অথচ ২৫% 
৫থকে ৩০% 
দামে কম। 


গোর সামগ্রী পয়সার উল আনে,রজনী তা জানে! 
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স্ক দিয়ে বোঝান যায় না। শুধু আলোকে 
ঘি চোখে দেখা যায় না _ কোন জিনিসের 
ওপর আলো পড়লে সেই জিনিসটিকেই 
আমরা দেখি। সৃতরাং লাইটিং ডিজাইনের 
সফলতার অধিকাংশটাই নির্ভর করছে সেই 
ল্জনিসটির চেহারাটি কেমন এবং তাকে 
পরিস্ফুট করতে আলোর ব্যবহার কেমন 
হয়েছে তার ওপর | যেমন, দেয়ালে টাঙানো 
শৃধু একটি ছবিকে ঠিকমত আলোকিত করতে 
গলে জানতে হবে ছবির বিষয়টা কী, তার রঙ 
কী কী, ছবির পাশে বা ব্যাকগ্রাউন্ডের 
শ্ষনিশিংটা কী রকম, রিফেনকটিভ 
বাইটনেসটা কিরকম, লাইট সোর্স-এর কালার 
ুরন্ডিশনগুলি ছবির উপযৃক্ত কিনা, দর্শকেরা 
হকমন _ তাদের বয়স কিরকম কোথা থেকে 
হদখছেন ইত্যাদি । থ্রি ডাইমেনশনাল বিষয়কে 
(যেমন কোন মূর্তিকে) লাইটিং করতে গেলে 
আরও দেখতে হবে কোন ডিরেকশন থেকে 
আলোগুলি এলে তার বক্তব্যকে ঠিকভাবে 
ফোটান যাবে - এবং অনর্থক ছায়া পড়বে না। 
মন্দিরে প্রচুর অনামেন্টাল কারক্কার্য রয়েছে৷ 
এগুলি এমনভাবে আলোকিত করতে হবে 
যাতে, হাতে করা প্রতিটি কারুকার্যের 
সৃক্ষবিষয়কেও প্রকাশ করা যায় আলো ও 
ছায়ার মাধামে । 'এফেক্ট'-এর জন্য ব্যবহৃত 
লাইটগুঁলিকে 'আম্বিয়েন্ট ইলমিনেশন'-এর 
জন্য ব্যবহারের প্রয়োজন হবে কিনা সেটাও 
যাচাই করতে হবে জায়গা বুঝে । 'আ্যাহ্বিয়েন্ট 
ইলুমিলেশন'-এর জন্য ব্যবহৃত আলো 
নিজেরাও ঘরের আসবাব পত্রের মত 'ডেকর' 
হতে পারে _ কিংবা সম্পূর্ণ লৃন্কায়িত 
থাকতে পারে । মন্দিরে অনেক জায়গা আছে, 
হখানে এমনভাবে আলো ব্যবহার করতে 
হবে যাতে সব কিছু সুন্দরভাবে দেখা যাবে, 
অথচ কোন সোর্সকে দেখা যাবে না। আর এ 
বাদেও আছে আলোর সোর্সের কালার 
*রন্ডিশন-এর প্রশন। আসবাবপত্রকে বা 
পরিবেশকে যত সৃন্দরই দেখাক না কেন 
নর্শকদের* নিজেদের স্কিন কালার 
-কমপ্লিমেন্টিংং না দেখালে, লাইটিং 
০ভজাইনের-এর সফলতা কখনই পূর্ণ হবে 
ল। 'কালার কারেক্টেড' ফসফার না ব্যবহার 
করলে ফন্্ররেসেন্ট মেটাল হ্যালিড এমনকী 
নওন লাইট এরও এটি একটা বড় সমস্যা। 
ব্প-এর নিচে দাড় করান সারি সারি 
ঘর্গুলিকে এমনভাবে আলোকিত করতে 
ভুভিবাক্তি, এবং হাতের কারুকার্ধের সৃক্ষত 
বজ্গলিকে ভালভাবে প্রকাশ করা যায়। 
পর্তটি মূর্তিই প্রায় ৩০ ফুট উঁচু _ 
লইটগুলিকে এমনভাবে ঢেকে রাখতে হবে 
হত বাইরে থেকে দেখা না যায় বা অযাচিত 


পাঁরবর্তন ২৩/৩০ অক্টোবর ১৯৮৬ 


নামকীর্তনে সাদা-কালো ভেদ নেই 


৯ 
আলো এসে দর্শকের চোখ কলসে না দিতে 
পারে । মেঝের খাঁজে করা গেলে সুবিধা হয়ত 
হত _ কিন্তু শীতকালে বরফ পড়ে ঢেকে 
যাবে। “সঙ্গীত স্তম্ভের' ওপর সূর্যরশ্মির 
সঙ্গে কৃত্রিম আলোর সংমিশ্রণটা একটা 
বিশেষ চ্যালেঞ্জ । সূর্যরশিম ঢুকবে ছাদের 
ওপরে লাগানো রডীন কাচের স্কাই-লাইট 
দিয়ে। ভেতরে যে সোর্সগুলির বাবহার হবে 
তার সার্কিটিং এমন করতে হবে যাতে সূর্য 
মেঘের আড়ালে গেলে বা মেঘলা দিনে আলো 
কমে গেলে স্বয়ংক্রিয় ভাবে কৃত্রিম লাইট 
সোর্সগুলি (হাই ইনটেনসিটি ডিসচার্জ) বেশি 
আলো দিয়ে শূন্য স্হান পূর্ণ করতে পারে। 
আলোর রঙ মিশ্রণও আরেক সমস্যা। 
সকালবেলার রোদের সঙ্গে দৃপূরবেলার 
রোদের রঙের প্রচুর তফাৎ । কৃত্রিম আলোর 
রউটাও সঙ্গে সঙ্গো মানানসই করাতে হবে। 
কীর্তনঘরের বিশাল আলোর বাড়টাকে 
এমনভাবে ডিজাইন করছি যাতে যথেন্ট 
আম্বিয়েন্ট লাইট দিতে পারে অথচ নিজে 
বেশি উজ্জ্বল হয়ে অনা আলোর রং কমিয়ে না 
দেয়। ঝালরের ওপরে ডোম-এর গায়ের 
সৃক্ষ্য কাজ গুলিকে প্রকাশ করবার জন্য বিশেষ 
দৃষ্টি রাখতে হবে । একাধিক লৃকোন লাইটের 
এবং ডিমিং সুইচের মাধ্যমে এমনভাবে সেট 
অনুষ্ঠানের সঙ্গে ঘরের পরিবেশকেও বদলান 
যায়। এসব ছাড়াও আছে বিদ্যুৎ বাঁচাবার 
বিবেচনা । দেবঘরের জন্য ব্যবহৃত প্রচুর 
ভাস্বর দীপ এবং ঘরের অন্যান্য আলোর 
থেকে বের হওয়া তাপকে অনবরত টেনে 
নিতে হবে ঘরের শীতাতপ নিয়ন্ত্রণের-এর 
অনর্থক বোঝা কমানর জন্য। শীতকালে 
আলোর এই বাড়তি তাপকে বন্দর হিটিং 


॥ 
সিস্টেমে পৃনবরবিহারও (750০15) করা যেতে 
পারে। 

নব বৃন্দাবনের অতিথি- ভবনে বসে 
রাত্রিবেলায় শোবার আগে এটি লিখছি। 
অনেক এলোমেলো চিন্তা মাথায় আসছে। 
আমেরিকাতে আছি প্রায় চো্দ বছর হল। 
এই দীর্ঘ চোম্দ বছরে মার্কিন সরকারের হয়ে 
এবং বেসরকারি সংস্হার হয়ে আমেরিকার 
প্রচুর শহরের রাস্তাঘাট, শিল্প, গগনচূষ্ক 
বাড়ি,আর্ট মিউজিয়ম এবং বিমান বন্দর থেবে 
হাসপাতাল, কানাডার লাসাময় হোটেল এবং 
সৌদি আরবের সূলতানদের একাধিব 
সৌভাগ্য হয়েছে। কিন্তু নব বৃন্দাবনের এই 
কৃফমন্দিরের মত বহমৃখী এবং সারা বিশ্বের 
মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণকারী বিষয়বে 
আলোকিত করতে মনে যে আনন্দ, শিহরণ € 
তৃপ্তির স্বাদ পাচ্ছি তা আগে কখনও পাইনি 
পশ্চিম জগতের লোকজন তাদের পশ্চি্ম 
সংস্কৃতিকে ত্যাগ করে মাথার চুল কামিয়ে 
কপালে চন্দনের তিলক কেটে এবং গেরুয় 
বেশ পর্বের ভারতবষের ধর্ম ও শিক্ষাকে আদ 
করে বুকে জড়িয়ে নিচ্ছে ভাবতেই ভা 
লাগছে। বিদেশে আলোর ডিজাইন করছে 
এসে এ যেন নিজের আধ্যাতিরক আলো, 
সঙ্গে পরিচয় পাওয়া | মা, বাবার কাছ থেবে 
এবং দেশের স্কুল কলেজ থেকে দেশের আদ* 
ও শিক্ষা যা পেয়েছি - সেগুলিকে লাইটি 
এঞ্জিনিয়ারিং-এর মাধ্যমে আমেরিকা, 
কৃফমন্দিরে প্রয়োগ করার সৃযোগ পেয়ে আছি 
ধন্য। 0 


ফটো £ সংগৃহী 


উরি গেলার 
অতীন্দড্িয়বাদী হল 
কীভাবে? 
১৯৭৪-এর বসন্তকাল। বৃটেন 
এবং যুক্তরাষ্ট্রের প্রকাশকদের 
ঘোষণা থেকে জানা গেল, খুব 
শিগগিরই বাজারে আসছে 
চাধ্চল্কর একটা বই। লিখেছেন 
সৃবিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এবং 
প্যারাসাইকোলজিস্ট ডক্টর 
আযানদ্রিজা পৃহারিখ। বইখানার 
নামটাই এমন যে, পড়েই বিক্রির 
সম্ভাবনা আঁচ করে ফেলেছিল বই 
বিক্রেতারা । 'উর্ি এ জানলি অব 
দি মিষ্টি অব উরি গেলার' - নামের 
মধ্যেই বিপূল কৌত্হল! 
কৌদ্হল তো হবেই। বছর- 
খানেক আগে থেকেই যে দারুণ 
সাড়া ফেলেছে উরি গেলার 
অত্যাশচর্য টেলিপ্যাথির : ক্ষমতা 
দেখিয়ে। টেলিপ্যাথির চাইতেও 
অদ্ভূত ক্ষমতা দেখিয়েছে শৃধু আঙুল 
দিয়ে ছুঁয়ে চামচ বেঁকিয়ে, ভা+গা ঘড়ি 
মেরামত করে দিয়ে। তারপর 
ইউরোপ আর আমেরিকা পর্যটনে 
বেরিয়ে তাজ্জব করেছে বহ্‌ বিদগ্ধ 
বাক্তিকে - রাতারাতি কেন্দ্রবিন্দু 


সস 
না ছুঁয়েই চামচ বেঁকিয়ে দেওয়া, বা ভাঙা ঘাড় হাত দিয়ে না ধরে 


বেমালুম সারাই করে দেওয়া - এ-ও হয় নাকি? অন্তত পৃথিবীতে 
কয়েকজন দাবি করেছেন হ্যা, এরকম হয়। তাঁরা বলছেন, সেটা 
হয় অতীন্দ্রিয় শক্তির প্রভাবে । অবশ্য তাঁদের এ কথাকে যে সবাই 
মেনে নিয়েছেন, সেরকম মনে করার কোন কারণ নেই | এ বিষয়ে 
দ্বিধা এবং সংশয় অনেকের মনেই থাকতে পারে । তবু অতীন্দ্রিয় 
শক্তিমান মানুষদের কাহিনী পড়তে কিন্তু কারোরই খারাপ 


লাগবে না। 


উরি গেলার এরকমই একজন মানুষ । অদ্ভূত শক্তিমান এই 
মানুষটিকে নিয়ে লিখেছেন অদ্রীশ বর্ধন। 


হয়ে দাঁড়িয়েছে আন্তজাতিক 
বাদানুবাদের। অকাল্ট বিষয়ক যে 
কোন বইয়েরই এখন বাজার গরম _ 
বেরতে না বেরতেই বিক্রি হয়ে 
যাচ্ছে। সৃতরাং বইটির নাম আর 
বিষয় দৃটির সংযোগ তা যে বেস্ট: 
সেলার হয়ে দাড়াবে, এ আর আশ্চর্য 
কী! 

উরি গেলার! কিংবদন্তির নায়ক 
উরি গেলার! অথচ বয়সে সে 
নেহাতই তরুণ। জন্ম ইজরাইলে। 
খ্যাতি সাইকিক হিসাবে । 
বইখানা.যথা সময়ে বেরল ঠিকই, 
কিন্তু প্রত্যাশা মত লোকে হৃমড়ি 
খেয়ে পড়ল না। অসম্ভবকে খেন 
সম্ভব করে ফেলেছেন পৃহারিখ, 


এমনই একখানা বিস্ময়কর আর 
অবিশ্বাস্য বই লিখেছেন যা কেউ 
পড়তেই চায়নি। এমন কী 
সমালোচনাগৃুলো পর্যন্ত হতাশ 
করে দেওয়ার মত; সমালোচকদের 
ধারণা যেন পৃহারিখ অত্যন্ত অন্যায় 
চালাকি খেলেছেন। অথচ 
বৈজ্ঞানিক হিসেবে যথেষ্ট সম্মান 


তাদের অনযতম' | পৃহারিখের লেখা 
“বিয়নড টেলিপ্যাথি' বইখানা 
অনুসন্ধানী বিজ্ঞান-ভাবনার ক্ষেত্রে 
একটা ক্লাসিক গ্রন্থ । তা সন্ত 
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ইজরায়েলের তরুণের সংস্পর্শে 
আসতেই ধুলোয় মিশে গেল 
ভদ্রলোকের সমস্ত নাম যশ! উরি 
গেলার যেন তাঁর বিচারবৃদ্ধির নাশ 
ঘটিয়ে ছাড়ল স্বম্পসময়ের মধ্যে। 

পৃহারিখ যা বলতে চেয়েছিলেন, 
তা এই : উরি গেলারকে বলা যায় 
স্বর্গীয় ,বাতার্বাহী। বিশবর্রন্ধান্ড 
যিনি নিয়ন্ত্রণ করছেন, তাঁর হাতের 
মন্তর। রহসাময় এই সত্তার উদ্দেশ্য 
একটাই _ পৃথিবীতে শান্তি আর 
সমৃদ্ধি আনা । 


সাধারণ পাঠকরা কিন্তু আশা 
করেছিলেন, পৃহারিখ যখন 
লিখেছেন, তখন নিশ্চয়ই বইতে 
থাকবে বিস্তর সতর্ক পরীক্ষণ 
নিরীক্ষার বৃত্তান্ত; সাইকিক এনার্জি 
সম্পর্কে বেশ কিছু জোরাল এবং 
মৌলিক তত্ব। স্পেসশিপ আর 
অপার্থিব প্রাণীদের ব্যাপারস্যাপার 


হহশ করল প্রত্যেককে এই অথবা জীবাণু শোধন না করেই হল 
আরলেই। অপারেশন তড়িঘড়িভাবে। কিন্ত্ত 
পৃহারিখকে অতটা নস্যাৎ করাটা কাজ হল ম্যাজিকের মত। যাকে 


শিক হবে না। বইখানা একটু 
নম্ভৃত ঠিকই, তবে যতখানি মনে 
কর হয়েছিল, ততখান নয়। যে 
হনাগুলোর কথা তিনি লিখেছেন 


বলে সাকসেসফূল অপারেশন 
ঠিক তাই। আনাড়ি আরিগো তখন 
শলাচিকিৎসার চেম্বার খুলে শয়ে 
শয়ে অপারেশন করে গেলেন। 


গুলো যদি সত্যি হয়, তাহলে  মরচে ধরা একটা ছুরি দিয়েই বেশির 
হতেই হবে তাঁর সিদ্ধান্তগুলোও ভাগ অপারেশন করতেন আরিগো 
বুসগত _ আর একটু হুঁশিয়ার - ছুরি মুছে সাফ করতেন নিজের 
হয়ত ভাল হত। যে কাহিনী শার্টে। কোন কাটাছেঁড়াই বিষিয়ে 
নি লিখেছেন, সংক্ষেপে তাএই . যায়নি। নবি 
জীবাগৃনাশক দাও! সেরে 
টি ই প্রিলি গেছে প্রতিটি ক্ষত। ব্যর্থ হননি 
প্রয়ারভয়্যান্ট শক্তি ছিল এই একবারও । 
পন্ডিত মানৃষটির। আচম্বিতে ভর চমকপ্রদ এই কীর্তিকলাপের মূলে 
হল ভদ্রলোকের ওপর এবং অদ্ভূত রয়েছেন নাকি একজন মৃত জামনি 


শলাচিকিংসকের বিদেহী সত্তা _ 
বলেছিলেন আরিগো। আরিগোকে 
আশ্রয় করেই তিনি কেরামতি 
দেখিয়ে যান বেপরোয়াভাবে। 

পৃহারিখ এলেন আরিগোর 
কাছে। দেখালেন তীর কাটাছেঁড়ার 
নমুনা। পৃহারিখের হাতের একটা 
টিউমার পরিজ্কারভাবে কেটে বাদ 
দিয়ে দিলেন আরিগো। 


কিন্তু পৃহারিখের কপাল মন্দ। 
১৯৭১-এর জানুয়ারিতে মোটর 


প্লায় পরিচ্কার ইংরেজি উচ্চারণে 
কথা বলা আরম্ভ করলেন। 'নটা 
লতি আর শক্তি'র প্রতিনিধি 
শহুছসবে নিজেকে জাহির 


তক্তারের দেখা পান পৃহারিখ। 
ঘহাকাশের সন্তা'দের সঙ্গে 


ভল্রলোকের স্ত্রীর যোগাযোগও দূর্ঘটনায় মারা গেলেন আরিগো। 
কি ঘটেছে ভর হওয়া একজন মুষড়ে পড়লেন পৃহারিখ। এই 
কডিয়ামের মাধ্যমে । 0 

কিছুদিন পর এই ভদ্রলোকই দুটো 


বর্ত' পাঠিয়েছিলেন পৃহারিখকে। 
বাত দুটো এসেছে 'মহাকাশ 
সন্তা'দের কাছ থেকে - পৃহারিখকে 
নেওয়ার জন্যে। বার্তায় বলা হয়েছে, 
হন্দু পণ্ডিতের মাধামে যে 'নটা 
নীতি অনেক কথা বলে গিয়েছিলেন 
পৃহারিখের সঙ্গে, মহাকাশের এই 
সম্তারা আসলে তীরাই। 
পুহারিখের সঙ্গে আবার তাঁদের 
হগাযোগ ঘটবে _ যথাসময়ে! 
ঘোর সন্দেহ হয়েছিল 
পুহারিখের। ডাক্তার ভদ্রলোক 
নিশ্চয়ই হিন্দু পন্ডিতের খবরটা 
শুনে তাকে ধাগ্পা মারছেন। 
হসলে কিন্তু মোটেই তা হয়নি। 
৯৯৬০-এ ব্রেজিলের 'সাইকিক 
সর্জন' আরিগোর অদ্ভূত 
অঁিকলাপ দেখে চমৎকৃত হন 
শহারিখ । আরিগো একজন অতি 
ধারণ খনিশ্রমিক। হঠাৎ একদিন 
লু হল তার ওপর খপ করে তুলে 
লেন একটা ছুরি। অপারেশন 
আবে বসলেন এমন এক মহিলার 
লহ যার মৃতুর আর দেরি নেই। ক 
লুহপভানি বেদনানাশক ওষৃধপতর 


পালন উপল আন্টারব আসক 


ই 
্ 
নি 
ধু 


আশ্চর্য পুরুষের জীবদ্দশাতেই 
তীকে নিয়ে পুরো সময় অনুসন্ধান 
করা উচিত ছিল তার। 

আরিগো যখন মারা গেলেন, 
তার কিছুদিন আগে ইজরায়েলের 
এক তরুণের অবিশ্বাস্য শক্তি- 
কাহিনী শৃনেছিলেন পৃহারিখ। 
ছেলেটা নাকি না ছুঁয়েই ঘড়ির কাটা 
ঘুরিয়ে দিতে পারে। ফে কোন 
লোকের আঙুলের আংটি ভেঙে দু 
টুকরো করে দিতে পারে আঙুল শৃদ্ধু 
হাতটার দুপাশে নিজের দৃহাত 
রেখে। 

পৃহারিখ তিক করলেন এবারে 
আর সৃযোগ হাতছাড়া করবেন না। 
চিঠি লিখলেন উরি গেলারকে। 
তারপর ইজরায়েলে গেলেন তার 
সম্চে দেখা করতে । পরে গেলারকে 
নিয়ে এলেন আমেরিকায় । 

একদিন একটা ঘটনা ঘটল। মৃদৃ 
সম্মোহনী আবেগে রয়েছে গেলার। 
আচম্বিতে শৃন্যপথে ধুনিত হল 
একটা অন্ভুত ধাতব স্বর। কথা 
বলছে নাকি এক ধরনের 
অতিমানবিক (বা অমানবিক) 
সন্তা। নিজেদের উদ্দেশা পূরণের 
জন্যে যন্ত্র হিসেবে বেছে নিয়েছে 
গেলারকে। 

পরে আরো 'বাা' এল এই 
অদৃশ্য সন্তাদের কাছ থেকে জানা 


গেল, এরাই সেই 'নটা সত্তা" বিশ 
বছর আগে যাদের খবর প্রথম 
পেয়েছিলেন পৃহারিখ। এরা থাকে 
নাকি স্পেস আর টাইমের বাইরে 
অন্য এক ডাইমেনশনে | মানুষ 
জাতটার ওপর নজর রেখেছে বেশ 
কয়েক হাজার বছর ধরে। সেই 
মৃহ্র্তে ওরা রয়েছে 'স্পেকট্রা' নামে 
'নক্ষত্রজাহাজে'র মধ্যে _ মহাশৃন্যের 
কোনো এক জায়গায়। আমরা যাকে 
উফো বা ফনাইংসসার বলি, তা 
এদেরই কীর্তি। এদের মূল উদ্দেশ্য, 
মানৃষ যেন নিজেরাই নিজেদের ধংস 
করে না ফেলে এবং পৃথিবীতে 
শান্তি বিরাজ করে। 

ধাতব স্বরটা নাকি মহাকাশ- 
সন্তাদের নিজেদের স্বর নয় _- 
ইলেকট্রনিক্স মারফত সৃঙ্ট। 
পৃহারিখ টেপরেকর্ড করে 
নিয়েছিলেন কথাবাতাঁ। কিন্তু 
প্রতিবারেই রহস্যজনকভাবে মুছে 
গেছে টেপের কথা । উফোর ঘে সব 
ফটো তুলেছিলেন গেলার অথবা 
পৃহারিখ সেগুলোকেও হয় 
ডেভলাপ করা যায়নি, অথবা অদৃশ্য 
হয়ে গেছে। কিন্তু মাঝেমধ্যেই 
অপার্থৰ সত্তারা নিজেদের 
অস্তিত্র আর শক্তির প্রমাণ দিয়ে 
গেছে নানাভাবে; কখনও গাড়ির 
ইজিন বন্ধ করে দিয়ে ফের চালু করে 
দিয়েছে; পৃহারিখের ব্রিফকেস- 
আমেরিকা থেকে ইজবায়েলে 
পাঠিয়ে দিয়েছে। 

ফলে, সমালোচকেরা হতভম্ব 
হলেন, ঘাবড়ে গেলেন, এবং কয়েক 
ক্ষেত্রে ক্ষেপে গেলেন । দোষ দেওয়া 
ঘায় না ভদ্রলোকদের ! ধরে নেওয়া 
হল, পৃহারিখ হয় পাগল হয়ে 
গেছেন, নয়ত তিনি ধাস্পা 
মারছেন। সাইকিক কাণ্ডকারখানা 
নিয়ে চুটিয়ে লিখতেন ডি স্কট 
রোগো নামে এক ভদ্রলোক। তিনি 
রেগেমেগে বেড়ে কাপড় পরিয়ে 
দিলেন পৃহারিখকে। স্বনামধন্য 
বৈজ্ঞানিক রাশি রাশি বোগাস 
ব্যাপারকে বিশবাস করতে বলছেন 

কিন্তু একটারও প্রমাণ হাজির 
করছেন না কেন? ফটোগ্রাফি আর 
টেপের বাতা ভ্যানিশ করে দেওয়ার 
মত মোক্ষম চালিয়াতি আর আছে 
নাকি! ফ্লাইং সসারের ভেতরে 
বেড়িয়ে এসেছেন অথবা 
উড়নচাকির চালকদের সম্গে 
প্রাণের কথা বলেছেন - এমনি 
ফালতৃ গল্পকথা তো অনেক শোনা 
যায় _ উরি গেলারকেও মহাকাশের 
দূতেরা যেন সেই ছকে বাধা 
গালগন্পের মত নিজেদের 


প্রেসার কুকারে রান্না করলে সময় ও জালানী 
ছুটোই বাচে। এ ভাবে রান্নার ফলে বিশেষ বিশেষ 
আহারে পুষ্টিগুণ আরও বেশিমাত্রা় বঙগায় থাকে, 
বিশেষ করে প্রোটিন ও ভিটামিন। প্রত্যেকটি 
কুকারের সঙ্গে একটি করে হ্কিন্সের ১২৭-টি রুচিকর 
রন্ধনপ্রণালীসমেত একটি বই, বাংলা ও আরও 
১১-টি মনোমত ভারতীয় ভাষায় পাওয়া যায়। 
হকিন্সে সবচেয়ে চট করে রা্সা হওয়ার অন্যতম 
কারণ হচ্ছে এর অধিকতর সাশ্ররকর গঠনবিন্যাস 
এবং বাস্প চলাচলের বিস্তুত পরিসর । 

পরীক্ষায় দেখা গেছে যে হকিন্স বাবহার করলে 
প্রৃতি বছর প্রায় ৩০* টাকার জালানী খরচ 

বেঁচে যায়। 


হকিন্স দুর্ঘটনা-প্রতিরৌধক । এর টাকুনা! 

ভিতর দিকে আট্কানো থাকে আর ভিতরকার 
গরম ভাপের চাপ আস্তে আস্তে কমে গেলে 
তখনি কেবল ঢাকনাটি খোলা যার। হকিন্সের 
সেফ্টি ভাল্ভটি হাতলের নীচের দিকে লাগানো 
থাকায় গরম ভাপ নিরাপদভাবে নীচের 
দিকে নেমে যায়। 

প্রত্যেকটি হকিন্স কুকারকে কোয়ালিটি 
কক্টরোলের কড়াকড়ি পরীক্ষায় নিখুঁত বলে 
প্রমাণিত হ'তে হয় এবং প্রত্যেকটি কুকারের 
সঙ্গে ৫ বছরের লিখিত গ্যারান্টা দেওয়া হয়/ 
কুকার কেনার পরেও ১৪৪-টি অধিকৃত সাভিস 
সেন্টার বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞের সািস দেবার ও 
'আসল স্পেয়ার পাট্‌স যোগাবার জন্য সর্বদা 
সানন্দে প্রস্তুত রয়েছে! 


চান়োনাপদ 
সন্রাছাতরে ত্রাডাতাডি চমওতগন্র লারা নেহুক্তো তু 


ঢাকনা প্রত্যেকবার খুলবার অথবা বন্ধ করবার 
সময় পাশ থেকে ঘষা! লাগে না বলে হকিন্সের 


রবারের গ্যাসকেট অনেক বেশিদিন টেকৈ। মামুলি 


রবারের তৈরি সেফটি ভাল্ভের চেয়ে হকিন্সের 
ধাতুর তৈরি সেকুটি ভালুভের আয়ু অনেক বেশি । 
সেরা পাতের প্লেটিং থাকার ফলে মরচে ধরে না। 
পৃথিবীর সবচেয়ে রকমারি প্রেসার কুকারের 
বিপুল সম্ভার থেকে নিজেরটি বেছে নিন__ 

২ থেকে ২২ লিট|র পর্যন্ত বিভিন্ন আকারের 
৩৮-টি মডেল পাবেন, সেপারেটর ছাড় অথবা 
সেপারেটর সমেত , স্ট্াপ্তা্ অথবা 

হেভী বেস্‌-এ* তাপকুশল আ্যালুমিনিয়ম 

অথবা চিরউজ্জল স্টেনলেস স্টলে, কিংবা! 

অনন্য স্যা'টিলনে' যাতে এই ছুই-এরই 
হুযোগ-স্বিধে রয়েছে 


এ 


জন্য নিন য পু্তিকা 
আপনার সবচেয়ে কাছের হাকল্স ভীল। পের 
ঠিকানা পাওয়ার জন্য এবং ৩৮-টি আকর্ষণীয়, 

সুন্দর হকিন্দ মডেলের বিশদ 

বিনামূল্যের রভীন পুস্তিকা পাবার জন্য, এখানে 
লিখুন: হকি, বিভাগ ১৩১ 

পোঃ আঃ বক্স ৬৪৮১, বোম্বাই ৪০০ ০১৬। 


ওপরে উ& লিটার স্ট্যাণ্ডাড বেস 
মডেল-এর ছবি দেখানো হয়েছে। 


আপনার দানা হবে চ-আঅ-ৎন্স- লি! 
ও রেসিস্টা$ টড মার্ক 
€ কপিরাইট ১৯৮০/েসার কুকার আও আ.প্ায়েলেস লিমিটেড? 


প্রতিনিধি নিবচিন করে বসে 
আছেন! বাঃ! কিন্তু প্রমাণ 
কোথায়? গোটা বইখানায় এমন 
কিছু নেই যা নিয়ে যাচাই করা ধায়! 
ফুঃ! _ এমনি নানা কথা লিখে 
গৈলেন স্কট। 

কথাগুলো নির্জলা সত্যি। কিন্তু 
তাতে সমস্যার সমাধান তো ঘটছে 
না, বরং আরো জট পাকিয়ে যাচ্ছে। 
পৃহারিখ যদি কুড়ি কৃড়ি মিথ্যাই 
বলবেন তো এমন কীচা মিথো 
বলতে যাবেন কেন? উরি 
গেলারকে যিনি বিশ্বের সবচাইতে 
অসাধারণ সাইকিক হিসেবে 
প্রতিপন্ন করতে চান, তিনি তো 
ভালভাবেই তা করতে পারতেন 
নিয়ন্বিত পরিচ্হিতিতে অনুষ্ঠিত 
এক্সপেরিমেন্টগুলোর বিশদ 
বিবরণ লিপিবদ্ধ করে - 
সমালোচকদের মৃখ বন্ধ করে দিতে 
পারতেন অনায়াসেই । কেন ত্রা 
করলেন না? কয়েকটা এক্সপেরি- 
মেন্ট কিন্তু সত্যি সতাই পিলে 
চমকে দেওয়ার মত। যেমন, 
ছোটখাট জন্তুদের হাওয়ায় মিলিয়ে 
দিয়ে অনাত্র প্রেরণ। 'স্পেকট' ঘটিত 
ব্যাপারগুলো লেখার কোনও 
দরকারই ছিল না। লোকে তাঁর বই 
কীভাবে নেবে, তা বোঝার মত সৃক্ষু 
বৃদ্ধি নিশ্চয় ছিল পৃহারিখের _ 
সততার অকাট্য প্রমাণ হাজির না 
করলে প্রতিক্রিয়াটা যে মোটেই ভাল 
হবে না- তা কি জানতেন না 
পৃহারিখ? কার্যত ঘটলও তাই 
কষ্ট করে লেখা বইখানা কদর পেল 
না কোন মহলেই। 


চা 
৪ 
] 
নু 
[ল পোষ্ট বৌঁকয়ে দিয়েছে গেলার 


সঞ্চে। সেই তীর প্রথম গ্রন্হ এবং 
রীতিমত আশ্চর্য গ্রন্থ । এই বইতেই টি 
তিনি হ্যারি স্টোন নামে এক তরুণ “ই 
ভাস্করের আশ্চর্য ক্ষমতার কথা 
বিজ্ঞানসম্মতভাবে যাচাই করার পর 
লিখেছেন। জাতে ওলন্দাজ এই 
তরুণটি মাঝে মধোই প্রেতাবেশে 
বেহ্‌শ হত, গড় গড় করে সৃপ্রাচীন 
িশরীয় ভাষায় কথা বলে যেত, 
ম্মশরীয় সাংকেতিক ছবি- হরফ 
অস্্রেশে লিখে যেত। স্টোনের ওপর 
ভর করত রা হৌ টেপ নামে চতুর্থ 
বঙগবংশের একজন মিশরবাসী। 
পুহারিখ হ্যারি- স্টোনকে নিয়ে 
আতিশয় হুঁশিয়ারভাবে বৈজ্ানিক 
হল চালিয়েছেন _ যা নিয়ে 
হুলছিলেন এবং লিখেছিলেন তার 


মধ্যে ঘোরপাচ বা অস্পষ্টতা 
একেবারেই নেই । বিশ্বাস না করে 
কেউই পারেনি, বৈজ্ঞানিককে যে 
নির্দয় হতে হয় এসব ব্যাপারে, হ্যারি 
স্টোনের ক্ষেত্রে পৃহারিখ তো তা 
দেখিয়েছেন। লেখার এই অসাধারণ 
গৃণ প্রকাশ পেয়েছে তাঁর “বিয়ন্ড 
টেলিপ্যাথি' কেতাবেও। এই 


বইতেও তিনি টেলিপ্যাথি, বিদেহী 
সত্তা এবং 'আস্ট্রাল ট্যাভেল'-এর 
অনেক ঘটনা তুলে ধরেছেন। 
আস্ট্রাল ট্র্যাভেল মানে নিজের 
দেহের বাইরে যাওয়ার অভিজ্ঞতা । 
আধুনিক পদার্থ বিজ্ঞান আর গণিত 


বিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে 'সাই 
প্লাজমা'র অস্তিতৃ সপ্রমাণ করবার 
চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। সাই 
স্লাজমা-কে সাধারণ মানৃষ বলতে 
পারে 'মন-বদত্ত'। পৃহারিখ 


পাঁরবর্তন ২৩/৩০ অক্টোবর ১৯৮৫ 


একটা অস্বস্তিকর প্রশ্ন উাঁকি-কুঁকি 
মারতে থাকে, পৃহারিখই কি ঠিক? 
সতাই কি হাজার হাজার বছর ধরে 
“মহাকাশ সত্তা'রা পৃথিবীর ওপর 
নজর রেখে চলেছে ? উরি গেলারের 
জৈব গঠন পছন্দসই হওয়ায় তারাই 
কি তাকে 'প্রেরক যন্ত' হিসেবে 
কাজে লাগিয়েছে? নাকি এর 
পেছনে এমন কোনো রহস্য আছে 
আজও যার হদিশ আমরা পাইনি ? 

প্রশ্নগুলো নিয়ে তলিয়ে ভাববার 
আগে বাদানৃবাদের কেন্দ্রবিন্দু যে 
মানুষটা, সেই উরি গেলারের 
জীবনটাকে জানা যাক। 


বিস্ময়কর পৃরুষ 
উরি গেলার 
উরি গেলার নামটা কিন্তু 
হাশ্গেরি দেশের | গেলারের বাবার 
নাম ইটঝাক, মায়ের নাম মাগার্রেট। 
দ্বিতীয় বিশবযৃদ্ধের আগেই দূজনে 
পালিয়ে যান হাস্গেরি থেকে। এখন 


যার নাম ইজরায়েল, সেই 
প্যালেস্টাইনে পৌছোন ১৯৪০-এ। 


বিরুদ্ধে লড়ে যান ইটঝাক গেলার। 
১৯৪৬ এর ডিসেম্বরে তেল 


আভিভে জন্ম হয় উরি গেলারের। 
অন্য এক মহিলার প্রেমে পড়েন 
ইটবাক গেলার ফলে আগের 
বিয়ে ভেঙে যাওয়ার সূচনা ঘটে! 
উরি গেলারকে জেরায় জেরায় 
অচ্ছির করে তুলেছিলেন কলিন 
উইলসন নামক সেই বিখ্যাত লেখক, 
ঘিনি অকাল্ট সায়ান্সের ওপর মোটা 
মোটা বই বার করে আজ 
বিশববিখ্যাত। ওয়াশিংটন 
ইউনিভার্সিটি আর রাটগার্স 
ইউনিভার্সিটিতেও অধ্যাপনা 
করেছেন বহৃদিন। 
গেলারের শক্তির উৎস সম্পর্কে 
প্রশ্ন করেছিলেন কলিন উইলসন। 
একটাই ঘটনা মনে পড়েছিল 
গেলারের। এতই তুচ্ছ ঘটনা যে 
নিজেও তা নিয়ে কখনো মাথা 
ঘামায়নি, কাউকে আগ বাড়িয়ে 
বলতেও যায়নি। 

ঘটনাটা গেলারের কাছে তৃচ্ছ 
মনে হলেও শুনলে কিন্তু অচ্ভুত 
লাগে। ওর মায়ের একটা সেলাই 
কল ছিল। ক্ষুদে একটা গর্ত ছিল 
মেশিনের গায়ে । গর্তের মধ্যে দিয়ে 
গেলার দেখতে পেত' খুবই পুঁচকে 
একটা নীল স্ফুলিঙ্গ। পাঁচ বছর 
বয়েসে একদিন আছুল গলিয়ে 
স্কুলিঞগটাকে ছোওয়ার চেস্টা 
করেছিল গেলার। সাংঘাতিক শক 
খেয়ে উল্টে পড়েছিল পেছনে । 
গেলারের ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ 
ঘটতে থাকে কিন্তু ঠিক এর পর 
থেকেই হঠাৎ একদিন গেলারের 
খেয়াল হল, মায়ের মনের কথা 
বুঝতে পারছে অনায়াসেই । মা 
হয়ত বান্ধবীদের সঙ্গে তাস খেলে 
বাড়ি ফিরছে, তাসের বাজি জেতা 
টাকাও রয়েছে সঙ্গে _ গেলার মাকে 
দেখা মাত্র বুঝতে পারত ঠিক কত 
টাকার বাজি জেতা হয়েছে সেদিন। 
গেলারের মুখে টাকার অস্ক শুনে 
তাজ্জব হয়ে যেত মা। আরও দেখা 
গেছে, মা হয়ত কোন কথা বলব 
বলব করছে, মুখখোলার আগেই 
গেলার হৃবহু বলে দিয়েছে মা কী 
কথা বলতে যাচ্ছে। 
ব্যাপারটা নতুন কিছু নয়। এ 
ধরনের টেলিপ্যাথি-যোগাযোগ 
অনেক বিবাহিত দম্পতির মধো 
দেখা যায়। বাবা-মা আর ছে 
ছেলেমেয়েদের মধ্যেও এ ঘটনা 
আকছার ঘটে। কলিন উইলসন 
নিজেও তাঁর শিশু সন্তানদের ঘৃম 
ভাঙ্গিয়ে দিতেন স্রেফ মনে মনে 
হৃক্ম দিয়ে। 

গেলারের ক্ষেত্রে চাঞ্চল্যকর 


কান্ডকারখানা শৃরু হয় ওর ছ বছর 
বয়েসে। বাবার কাছ থেকে একটা 
ঘড়ি পেয়েছিল গেলার। একদিন 
স্লাসে গিয়ে দেখল ঘড়িটা- আধঘন্টা 
এগিয়ে চলছে। কাটা ঘুরিয়ে ঘড়ি 
ঠিক করে রাখল গেলার। কিন্তু বার 
বার আধঘণ্টা এগিয়ে যাচ্ছে দেখে 
ভাবল নিশ্চয় কোন ব্যারাম হয়েছে 
ঘড়ি বাবাজীর। কিন্তু কী আশ্চর্য! 
স্কুল থেকে বেরিয়ে বাড়িমুখো রওনা 
হতেই ঘড়ি আবার চলতে লাগল 
কাঁটায় কাঁটায়! 

এরপর একদিন ঘড়িটাকে সামনে 
রেখে চেয়ে রইল গেলার। অবাক 
কাণ্ডটা দেখা গেল তখনই কটা 
ঘুরছে বাই বাই করে । যে গতিবেগে 
ঘোরা উচিত, তার চাইতে অনেক 
বেশি গতিবেগে। নিশ্চয় 
গুরতরভাবে বিগড়েছে ঘড়ি। 
বাবার কাছে বায়না ধরল গেলার _ 
নতুন ঘড়ি চাই। কিন্তু নতুন ঘড়ির 
কাটা দুটো এমনভাবে বেঁকে গিয়ে 
ঝাচে আটকে গেল যে ঘড়িই আর 
চলল না! 

এরও কিছুদিন পরে ঘড়ি না 
নিয়েই শ্্রাসে বসে আছে গেলার, 
পাশের ছেলেটি হঠাৎ কাউমাউ করে 
বললে তার ঘড়ি নাকি এক ঘণ্টা 
এগিয়ে গেছে। দৃষ্টু বুদ্ধি সুড়সূড় 
করে উঠল গেলারের মগজে । 
বললে মুচকি হেসে _ “আমিই 
এগিয়ে দিয়েছি ।” বলেই বন্ধৃর ঘড়ি 
হাতে নিয়ে মনঃসংযোগ করে রইল 
কিছুক্ষণ এবং যে ভাবেই হোক, 
ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে দিল বেশ 
খানিকটা । হৈ হৈ পড়ে গেল ক্নাসে। 
স্কুলের বন্ধৃদের মুখে মুখে ফিরতে 
লাগল উরি গেলারের নামযশ। 

তার পরেই শূরু হল চামচ বেঁকে 
যাওয়ার পিলে চমকানো ঘটনা। 
চামচ দিয়ে একদিন সুপ খাচ্ছে 
গেলার, বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ 
হাতল ভেঙে দৃ-টুকরো! মায়ের 
সম্গে প্রায়ই কফি খেতে যেত 
গেলার একটা দোকানে । হঠাৎ দেখা 


কাছে। শেষ পর্যন্ত কিন্তু নিয়ে 
যাননি। মন ঘুরে গেছিল। ভূল 
করেছিলেন সেইখানেই । খোলা মন 
নিয়ে কোন মনের ডাক্তার যদি 
গেলারকে পরীক্ষা করতেন, আশ্চর্য 
কীর্তিকলাপের মূলে যে প্যারানম্যল 


মিউনিখে কেবল কার থামিয়ে দচ্ছে গেলার 


আয়োজনও করতেন। উরি 
গেলারের জীবনে চামচ বেঁকে 
যাওয়ার ব্যাপার শুরু হয় ১৯৫৫তে। 
এ সময় সবাই কিন্তু জানতো, যেসব 
বাড়িতে ছেলেমেয়েরা অথবা 
কিশোর-কিশোরীরা মানসিক 
অস্হিরতায় ভূগছেন, তথাকথিত 
'পোলটারজিস্ট' উপদ্রব দেখা যায় 
সেই সব বাড়িতেই দেষট প্রেতাতযার 
বাড়ির বস্ত্র ছোঁড়াছঁড়িকেই বলা 
হয় 'পোলটারজিস্ট' উপদ্রব)। 
উরির জীবনেও সেই সময়ে 
নিরাপত্তার অভাব দেখা গেছিল খুব 
বেশি - 'অন্য এক মহিলা' কে নিয়ে 
প্রায়ই উধাও হয়ে যেতেন 
পিতৃদেব। কাজে কাজেই 


দেওয়া হল তেল আভিভ এর কাছে 
একটা কিবুটস-এ। গেলার নিঃসঙ্গ 
জীবন কাটিয়েছে এখানে । দারুণ 
খুশি হয়েছে মা আবার বিয়ে করায়। 
সং-পিতা হাঙ্গেরির মানুষ 

পিয়ানোবাদক। তিনজনে মিলে 
গেছে সাইপ্রাসে। যৃদ্ধাতস্কের 
মধ্যে দিন কাটাতে হয়েছে গেলারকে 


রঃ 


2 
সেখানে - এবারের যুদ্ধ সাইপ্রাসের 
গ্রীক আর তৃর্কিদের মধ্যে। 
সাইপ্রাসেই স্বইচ্ছায় এই প্রথম 
নিজস্ব শক্তি প্রঘোগ করেছে 
গেলার। গ্যারেজে ছিল একটা 


সাইকেল। সং-পিতা কথা 
দিয়েছিলেন গেলারই উপহার পাবে 
ছ্বিচক্রযানটা বিশেষ একটা উৎসব 
উপলক্ষে। ততদিন নম্বরী তালা 
দেওয়া অবস্হায় সাইকেল থাকুক 
গ্যারেজে । উরির বড় সাধ তার 
আগেই সাইকেল চালাবে । একদিন 
মনের জোর প্রযোগ করল তালার 
ওপর । ইচ্ছাশক্তি দিয়ে খুলে ফেলল 
তালা । শিখে নিল সাইকেল 
চালাতে হয় কীভাবে । 
হার্ট-আটাক হল একদিন উরির 
সং-পিতার। খবরটা জানা ছিল না 
উরির। কিন্তু অদ্ভূত একটা 
মানসিক তাগিদ ওকে টেনে নিয়ে 
গেছে হাসপাতালে । পৌছেছে ঠিক 
সেই ঘরে যেখানে বাবার বিছানার 
পাশে বসে রয়েছে মা। নিশ্চয় 
মায়ের সঙ্গে টেলিপ্যাথি- 
যোগাযোগ ছিল বলেই মনের 
ভেতর থেকে হাসপাতালে যাওয়ার 
তাগিদ পেয়েছিল উরি 'চালিত 
হয়েছিল" ঠিক জায়গাতেই । মায়ের 
সঙ্গে উররির টেলিপ্যাথি-যোগাযোগ 
প্রবল ছিল কিন্ত বরাবর নিজেই 
বলেছে কীভাবে একদিন মা গাড়ির 
দুর্ঘটনায় জখম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 
টের পেয়েছিল অনেক দূরে তেল 
আভিভে বসেই। ঘণ্টাকয়েক পরে 
যাচাই করে নিয়েছিলো টের 
পাওয়াটা" ভূল নয় - সত্যিই জখম 
হয়েছে মা দূরের এক শহরে । 
সাইপ্রাসে উরিকে পড়াশবনোর 
জন্যে পাঠান হয় একটা রোমান 
ক্যাথলিক স্কুলে । খুবই খারাপ 
লেগেছিল উরির। এইখানেই একটা 
ঘটনার মাধ্যমে উরি বেশ বুঝতে 
পারে টেলিপ্যাথি-বাতাঁ শৃধূ গ্রহণ 


নয়, প্রেরণ করাও সম্ভব তার 
পক্ষে। স্কুলের নিয়ম অগ্রাহা করে 
ছেলেরা প্রায়ই অভিযানে যেত 
স্কুলের কাছেই একটা পাহাড়ের 
গৃহা অঞ্চলে। একাধিক অত্যন্ত 
গভীর গৃহা আছে জায়গাটায়। 
একদিন সাহসে বৃক বেঁধে উরি 
প্রবেশ করেছিল একটা গৃহার গহনে 
- পথ গুলিয়ে ফেলায় ,বেরতে 
পারেনি। কিন্তু ঘাবডায়নি 
মোটেই । অন্ধকারে পাথুরে 
মেঝেতে বসে প্রার্থনা করে গেছিল 
একমনে । এক ঘণ্টা পরে কানে 
ভেসে এসেছিল কৃকুরের ডাক। দশ 
মাইল দূরের নিকোসিয়া থেকে ছুটে 
ঠিক পৌছেছে উরির কাছে অন্ধকার 
গৃহায়। দুজনে খেলা করেছে বেশ 
কিছুক্ষণ। তারপর কৃক্রই ওকে পথ 
চিনিয়ে বার করে এনেছে গৃহার 
গোলকধাধার বাইরে । 


অচিরেই উরি দেখল, পরীক্ষার 
সময়েও নিজের টেলিপ্যাথির ক্ষমতা 
বেশ কাজ দিচ্ছে। যে কোন একজন 
ভাল ছাত্রের মাথার পেছনদিকে 
একদৃছ্টে চেয়ে থাকলেই নিজের 
নাকি মাথার মধো টেলিভিশন পদা় 
ছবি ফুটে ওঠার মত দেখতে পেত 
সবকিছু। ভাল ছাত্রও ভূল লেখে - 
উরিও হৃবহ্‌ সেই ভূল উত্তর লিখে 
যেত নিজের খাতায়। সন্দেহ হল 
শিক্ষকদের । নিশ্চয় ট্ুকলিফাই 
করছে উরি। সৃতরাং তাকে বসান 
হল ঘরের এক কোণে - অনা 
ছাত্রদের থেকে বেশ তফাতে । দূরত্ব 
সত্বেও উরি সঠিক উত্তরের সঙ্গে 
ভূল উত্তরও লিখে গেল আগের 
মত। উরি শুধু হাত ঠেকিয়ে চাবি 
বেঁকিয়ে দেয়, ঘড়ি মেরামত করে 
দেয় _ শিক্ষকরা তা জানত। তাই 
নিশ্চয় সন্দেহ করেছিল, ছেলেটা 
অদ্ভূত কিছু ঘটিয়ে চলেছে পরীক্ষণ 
দিতে বসেও। অনেক বছর পরে 


পাঁরবর্তন ২৩/৩০ অক্টোবর ১৯৮৫ / ২৮ 


গমসেস জুলি আর গোটিস নামে এক 
ভুদ্রমহিলার একখানা চিঠি ছাপা হয় 
বৃটিশ সংবাদপত্র 'নিউজ অব দ্য 
ওয়ার্্জ-এ| স্কুলে উরিকে ইনি 
পড়িয়েছিলেন। স্কুল জীবন থেকেই 
চামচ বেঁকানো শুরু করে উরি _ এ 
চিঠি থেকেই তা জানা যায়। সং- 
পিতা হাদরোগে মারা যেতেই 
ক্যাথলিক স্কুলে পড়াশুনা শেষ হয়ে 
ঘায় উরির। 

সাইপ্রাসে থাকতেই ইজরায়েলি 
ইনটেলিজেম্ন সার্ভিসের সঙ্গে 
জড়িয়ে পড়ে উরি । জোয়াভ নামের 
তার এক বন্ধু ইজরায়েলি স্পাই-এর 
কাজ করত। নিকোসিয়ায় গোপন 
খবর লেনদেন করার কাজ চায় 


মেশিনগান বয়ে নিয়ে ঘাওয়ার হৃকুম 
পেয়েছিল উরি। প্রথমদিনে নিশ্চয় 
গুলিবর্ষণের দরকার হবে না, এই 
ভেবে ভারি পার্টগৃলো নিয়ে যায়নি 
সম্গে _ ফেলে গেছিল ব্যারেল আর 
ফায়ারিং পিনও | কিন্তু আচচ্বিতে 


হৃক্ম এল গুলিবর্ষণ করতে হবে 
কাল্পনিক শক্রর বিরুদ্ধে। দ্রুত 


ভেবে নিয়ে একটা ছোট বন্দুক 
ফিতেয় বাঁধা ব্রাউনিং-এর পাশে 
রাখল উরি - ভেবেছিল কেউ অত 
লক্ষ্য করবে না। কিন্তু ছোট 
বন্দুকের ট্রিগার টেপার সম্গে সঙ্গে 
গুলিবর্ষণ শৃরু হয়ে গেছিল দুটো 
বন্দুক থেকেই। পরে এক আঁফিসার 
অভিনন্দন জানিয়ে গেল উরিকে 
অভিনব শুটিংয়ের জনো। ব্রাউনিং 


'ঘিরে পড়ে থাকা খালি গৃলির খোল- 


গুলো দেখে তাজ্জব হয়ে গেছিল 
অনেকেই। ব্যারেল অথবা ফায়ারিং 


- পিন ছাড়াই গুলিবর্ষণ করে গেছে 


ব্রাউনিং মেশিনগান! আজব কান্ড 
নিঃসন্দেহে! 

১৯৬৭তে শুরু হয়ে গেল 
ইজরায়েল বনাম মিশর লড়াই _. 
ছদিনের যৃদ্ধ। উরি কি্তু 
পূর্বসম্কেত পেয়েছিল মনের মধ্যে - 
যুদ্ধে জখম হবে গৃরুতরভাবে, তবে 
মৃতু হবে না। হলও তাই। গ্রেনেড 
বিস্ফোরণে হাত, পা আর কপাল 
ছেয়ে গেল বোমার টুকরোয় | সেরে 
উঠতে না উঠতেই চাকরি জুটে গেল 
তেল আভিভে-এর কাছে 
ছেলেমেয়েদের ছৃটি কাটানোর 
শিবিরে | শিপি নামে একটি ছেলের 
সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মায় এখানে এবং 
উরির পরবর্তী জীবনে ঘনিষ্ঠ 


বন্ধৃদের একজন হয়ে দাড়ায় এই 
শিপি। শিপিই বৃকিয়ে-সুবিয়ে 
উর্িকে দিয়ে দক্ষিণার বিনিময়ে 
ক্ষমতা প্রদর্শনের ব্যবস্হা করে 
নিজের স্কুলে। 

সেই প্রথম জনসমক্ষে ক্ষমতার 
খেল দেখাল উরি। দৃঘণ্টা ধরে এক 
নাগাড়ে মনের কথা পড়ে নেওয়া, 
ঘড়ির মেরামত করা আর চামচ 
বেঁকিয়ে দেওয়ার খেলা দেখিয়ে গেল 
উরি এবং থ করে ছাড়ল দর্শকদের । 


৯৯৬৮ তে সামরিক বাহিনী ছেড়ে 
দেয় উরি। তারপর কী করা যায়, এই 
ভাবনার ফাঁকে ফাঁকে ক্ষমতার খেলা 
দেখিয়ে যায় নানা জায়গায়। 
আত্মবিশ্বাস জাগ্রত হয় তখনই । 
ক্ষমতার খেলা প্রদর্শনকেই জীবিকা 
করে নিলে কেমন হয়? ব্যস, 
মনস্হির হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। 
দুদিন ঘেতে না যেতেই নাম ছড়িয়ে 
গেল ভালভাবেই । এত ভালভাবে 
যে, একদিন এক: পেশাদার 
ম্যানেজার খেলা দেখানর চূক্তিপত্রে 
সই করিয়ে নিল উরিকে দিয়ে। 

উরি প্রথম বিরাট ভূলটা করে 
বসল এর পরেই! লোক ঠকাতে 
রাজি হল ম্যানেজারের তাগিদে। 
মঞ্চে ম্যাজিক দেখাতে গেলে 


পা 


রেঙ্জল ওয়াটার প্রচ লিঃ 


কলিকাতা, বোহ্বাই, মাজাজ 
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এমন কোনও ভাল ডান্তার কি হাতের 
কাছে নেই. যার ওপর পুরে ভরসা করতে পাবেন 8 
বাথা-বেদনার সময় যার ওপর অগাধ আস্ছা 
রাখতে পারেন ; এমন কেউ, বাথা-বেদনায় যে 
চটপট আরাম দিতে পারে 2 
ঠিক যেমন সারডন। সেই জনোই তো, 
সবার মতেই মাথা-ধরা সারানোর ডাক্তার বলতে -.. 
সারিডন! যার নামযশ সার। বিশ্বময় 
সারিডন- এক ভাল ডাক্তারের মতই, 
শুধু একটাই যথে। 
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কৌশলের আশ্রয় নেয় সবাই 
সেদিক দিয়ে ব্যাপারটা প্রতারণা নয় 
নিশ্চয়। যেমন, গাড়ির লাইসেন্স 
প্লেটের নম্বর । এমন ভান করা হত 
ঘেন গাড়ির মালিকের মনের মধ্যে 
থেকে নম্বরটাকে জেনে নিয়েছে 
উরি। কিন্ত্ত সতাই ঘার সাইকিক 
ক্ষমতা আছে, এই দাবি নিয়ে সে 
কৌশলের আশ্রয় নিলে যশ 
অপযশে পরিণত তো হবেই । 

উরির জীবনেও তিক্ততা দেখা 
দিল প্রায় এই সময় থেকেই। 
রোমের একটা খেলা গেল ভন্ডুল 
হয়ে। সোফিয়া লোরেনের সঙ্গে 
উরির একটা ফটো যে জোড়াতালি 
দিয়ে সবাইকে দেখান হচ্ছে, এই 
নিয়ে কেলেকারি আর আটকান 
গেল না। ইটালিতে বিখ্যাত এই 
চিত্রতারকার সঞ্গে উরি যখন দেখা 
করে, তখন দূজনের একসঞ্চো ছবি 
তোলার অনুমতি দেওয়া হয়নি 
ফটোগ্রাফারকে । দুজনের দুটো ফটো 
পাশাপাশি লাগিয়ে জালিয়াতি 
করেছিল এই ফটোগ্রাফার মহাশয় । 
কিন্তু বদনামের ভাগী হতে হল 
উরিকে। যদিও প্রতারণায় বিন্দুমাত্র 
হাত ছিল না বেচারার। 

১৯৭০-এ আমেরিকায় কর্মরত 
ইটঝাক বেনটভ নামে একজন 
ইজরায়েলি অতীন্দ্িয় গবেষকের 
সঙ্গে আলাপ হয় উরির। 
বেনটভের সামনেই অনোর হাতে 
ধরা একটা ধাতুর আলপিন মনের 
শক্তি প্রয়োগ করে ভেঙে দুটুকরো 
করে দেয় উরি। টুকরো দুটো 
আমেরিকায় আন্দিজা পৃহারিখের 
কাছে পাঠিয়ে দেয় বেনটভ। ফলে 
ইজরায়েলে ছুটে আসেন পৃহারিখ 
উর সঙ্গে আলাপ করতে । উরি 
গেলারের রহস্যময় কীর্তিধনা 
জীবনে নাহুন অধ্যায়ের সৃচনা ঘটে 
তখন থেকেই । 

অগাস্ট ১৭, ৯৯৭১ তারিখে 
একটা নাচগানের আসরে প্রথম 
মোলাকাৎ ঘটে দুজনের । দর্শকদের 
মধো বসেছিলেন পৃহারিখ। 
পপগায়ক, শ্লাউন আর কৌতৃকা- 
ভিনেতাদের পর স্টেজে এল উরি। 
হাততালি দিয়ে আর সোল্লাসে 
স্বাগতম জানিয়ে হলঘর ফাটিয়ে 
দেওয়ার উপক্রম করল তরুণ- 
তরুণীরা । ঘোষণায় জানা গেল, 
এইবার হবে টেলিপ্যাথি আর 
সাইকোকাইনেসিসের আজব 
খেলা। চোখ বেঁধে দেওয়া হল 
উন্লির। দর্শকরা ব্ল্যাকবোর্ডে লিখে 
দিয়ে গেল মনের মত শন্দ। 
চোখবাধা অবচ্হাতেই উরি বলে 


গেল প্রতিটি শব্দ। টেলিপ্যাথি 
অর্থাৎ মনের কথা পড়ে নেওয়ার এই 
খেলার পরেই এক মহিলার 
আঙুলের আংটি ভেঙে দিল উরি 


যাচাই করার পর। গেলার নিজেই 
এক তা কাগজে একটা সংখ্যা লিখে 
পৃহারিখকে বলল ০ থেকে ৯-এর 
মধ্য যে কোন তিনটে সংখ্যাবাচক 
অঞ্ককে মনে মনে ভাবতে। 
পৃহারিখের ভাবা হয়ে যেতেই 
কাগজটা দেখাল উরি। কী আশ্চর্য! 
পৃহারিখ যা ভেবেছেন, তা আগেই 
ভেবেছে উরি এবং লিখে রেখেছে 
কাগজে! উরিই' ভাবিয়েছে 
পৃহারিখকে মনের চিন্তা 
টেলিপ্যাথি দিয়ে পাঠিয়ে ! 
পৃহারিখের খর নজরের সামনেই 
গেলার আরও কিছু ক্ষমতার নমুনা 
উপস্হিত করে তাক লাগিয়ে 
দিয়েছিল বিখ্যাত বৈজ্ঞানিককে। 
যেমন, একটা ঘড়িকে ইচ্ছে করে 
খারাপ করে আনা হল উরির 
সামনে, উরিকে শ্ুতেও দেওয়া হল 
না। কিন্ত ঘড়ি চালু হয়ে গেল 
আপনা থেকেই। একজন মুঠোর 
মধ্যে ধরে রইল একটা আংটি _ 
বিয়ের আংটি। কিন্ত রেহাই 
পেলনা উরির প্রচন্ড সাইকেক 
এনার্জির খস্পর থেকে _ মৃঠোর 
মধ্যেই মট করে ভেঙে গেল আংটি! 
এরপরেও কি অবিশ্বাস থাকতে 
পারে পৃহারিখের ? উরির ক্ষমতায় 
যে ঠগবাজি নেই, সে বিষয়ে 
[তিলমাত্র সন্দেহ আর রইল না মনের 
মধ্যে। গ্রেফ ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করে 
একটা থামোমিটারের পারা আট 
ডাগ্র ফারেনহাইট তুলে দিল উরি 
পৃহারিখের বিস্মিত চোখের 
সামনে । পাশের আর একটা 
ঠিক যেখানে ছিল সেখানেই । 
আশ্চর্য এই ক্ষমতার ব্যাখ্যা- 
স্বরূপ কোনো তত্ব কি জানা আছে 
উর্ির? পৃহারিখের এই প্রশ্নের 
জবাবে উরি বলেছিল, এমনও হতে 
পারে, আলোর চাইতে বেশি 
গতিবেগে হয়ত টেলিপ্যাথির 
কাজটা ঘটে। আইনস্টাইন অবশ্য 
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বেশি গতিবেশে যেতে পারে 
কিছুই কিন্ত প্রকৃতির এই 
ভদঘ নিয়মকে ভেঙে দিচ্ছে 
উলিপ্যাথি নিজস্ব শক্তি দিয়ে। 
অথবা হয়ত “মহাকাশের মানব'দের 
বংশধর, উরি গেলার। তাদেরই 
প্রচন্ড ক্ষমতার কিছুটা এসেছে তার 
মধ্য! কবে এসেছিল পৃথিবীতে এই 
হহাকাশ মানবরা? নিশ্চয় বহ্‌ বছর 
হগে। সবই ভাসাভাসা আন্দাজি 
কা । দানিকেন রচিত 'চ্যারিঅটস্‌ 
অফ দ্য গড়্স্‌* ইংরেজিতে প্রকাশিত 
হয়েছিল ঠিক দূবছর আগে 
প্রকাশের কিছু পরেই স্ট্যানলি 
কুরিকের ফিল্ম ২০০১ £ এ স্পেস 
ডিসি" দেখেছিল' অনেকেই। 
সুতরাং উরি যা বলে গেল, এই 
জ্সতীয় ধারণা গজগজজ করেছিল 
অনেকেরই মগজের মধ্যে। 

এরপরেই সব চাইতে আশ্চর্য 
পরীক্ষা -নিরীক্ষার আসর বসল 
৯৯৭১-এর ১ ডিসেম্বর | এই দিনেই 
শনাপথে শোনা গেছিল কম্পিউটার 
কন্তস্বর। তার আগেই অবশ্য 
স্ম্মোহনী আবেশে রাখা হয়েছিল 
স্লোরকে। ছেলেবেলার ঘটনা 
জ্ুনার জন্যে বেশ কয়েকটা প্রশ্ন 
জরা হয়েছিল। সাইপ্রাসে যাওয়ার 
পর ইংরেজি শিখেছিল গেলার। 
হই পৃহারিখের প্রশ্নের 
স্বাবগূলো দিয়ে গেছিল হিক্রুতে। 
হল আভিভে ছেলেবেলার কথা 
সাধারণ এক কাহিনী। 

বয়স তখন তার মাত্র তিনবছর। 
বডির সামনেই একটা বাগানে 
হছে উরি। হঠাৎ দেখতে পেল 
হার ওপর অনেক উচৃতে আকাশে 
বুককক করছে অত্জ্ছ্বল বাটির মত 
একটা বস্ত। বাতাসে ভাসছে 
৯চ্চগ্রামের একটা অতি-তীব্র গুন- 
পুল শব্দ! আলো নেমে এল আরও 
শছে, চোখ ধাধিয়ে গেল 


হিতে আছড়ে পড়েছিল। 
উরি' নামে যে বইটা লেখেন 
পৃহিখ, তাতে এই কাহিনীর দুটো 
হাজির করেছিলেন। 


তত (তিনবছরের 
বব দিকে । রশ্মি সংঘাতেই নাকি 
হক্ঞন হয়ে মাটিতে আছড়ে পড়ে 


রা 
উরি কিন্ত 'মাই স্টোরি নামে যে 


কোন রহস্যজনক মূর্তির উদ্লেখ 
করেনি । বাটির মত বস্তর আলোয় 
চোখ ধাঁধিয়ে যাওয়ার পর যেন 


তিনবছর বয়েসে বাগানে তাকে 
খুঁজে পেয়েছিল এরাই (নটা নীতি)। 
সঠিক তারিখটাও বলেছেন পৃহারিখ 
- ২৫ ডিসেম্বর ১৯৪৯। উরির 
জৈব-গঠন পছন্দ হয়েছিল বলেই 
'নটা নীতি' তাকে বেছে নিয়েছিল 
উদ্দেশাপ্রণের যন্ত্র হিসেবে । উরি 
নাকি 'গ্রাহক' যন্ত্র হিসেবে উত্তম _ 
'নটা নীতি'র বাণী গ্রহণ করতে 
পারবে সহজেই । তারা এসেছে 
পৃথিবীকে বিশ্বযুদ্ধের মাতামাতি 
থেকে বাচাতে । মিশর যা ফন্দী 
এটেছে, তার ফলে যদি ইজরায়েল 
পরাজিত হয় যুদ্ধে, তাহলে গোটা 
পৃথিবীটাই ফেটে পড়বে বিধুংসী 
যৃদ্ধের তান্ডব লীলায়। 
সম্মোহনী আবেশ কাটিয়ে ওঠার 
পর উরিকে টেপ বাজিয়ে শোনানো 
হয়েছিল। কিছুই নাকি মনে নেই 
উরির। স্বকন্ঠে বর্ণিত বাগানের 
ঘটনা শোনবার পর মন্তব্য করেছে 
- এরকম কোন ঘটনাই মনে পড়ে না 
আমার ধাতব কন্ঠস্বর শুরু হতেই 
টেপরেকর্ড থেকে ক্যাসেটটা খুলে 
নিয়ে মুঠোর মধো ধরে কিছুক্ষণ 
নিকৃম হয়েছিল উরি, পরক্ষণেই 
বেগে বেরিয়ে যায় ঘরের বাইরে! 
পৃহারিখ লিখেছেন, উরি মুঠোর 
মধ্যে ধরার সম্চে সচ্গে নাকি অদৃশ্য 
হয়ে গেছিল টেপখানা। পরে 
উরিকে পাওয়া গেছিল একটা শূন্য 
লিফটের মধ্যে মৃহামান অবস্হায় । 
টেপখানা আর পাওয়া যায়নি। 
পৃহারিখ অবাস্তব দৃঃস্বঙ্ন রচনা 
করে চলেছেন, সর্বসাধারণের এই 
ধারণাই হয়েছিল ওপরের 
অবিশবাসা ঘটনাটা তাঁর বইতে 
পড়বার পর! 'নটা নীতি' আরও 
বাণী শৃনিয়ে গেছে নাকি পরে, কিন্ত 
প্রতিটি টেপ মোছা অবস্হায় পাওয়া 
গেছে পরে বাজিয়ে শোনবার 
সময়ে। মহাশৃন্যের রহসাময় 
সত্তাদের বাণী স্বকর্ণে কেউ 
শোনেনি | মাঝেমাকে নাকি ক্যাসেট 
রেকডরি নিজে থেকেই 'কথা' বলে 
গেছে, অদৃশ্য শক্তি দিয়ে কে যেন 


বাড়ির কাটাচামচ ইত/াঁদ বেকে গেছে 


রেকর্ডিং চাবি টিপে ধরেছে, কিন্ত 
দ্েব্যাক করতে গিয়ে দেখা গেছে 
টেপে কোন কথাই ওঠেনি! 

সামরিক বাহিনীর জওয়ানদের 
ফৃর্তিতে রাখতে গেছিল উরি । সঙ্গে 
ছিলেন পৃহারিখ। ঘটনাস্হল একটা 
মরুভ্মি। আর্মি জিপে বসে 
রয়েছেন পৃহারিখ উরিকে নিয়ে। 
হঠাৎ দূরে দেখা গেল একটা লাল 
আলো। উড়ন চাকি বলেই অনুমান 
করে নিল দূজনেই। জিপ চালাচ্ছিল 
যে সৈনিক পুরুষরা তারা কিন্ত্ত 
কিছুই দেখতে পায়নি। 

বিশেষ নম্বর লেখা রিফিল 
সমেত একটা বল পয়েন্ট পেন রাখা 
হয়েছিল সিল করা একটা বাক্সে। 
কয়েক মিনিট পরে বাক্স খোলার 
পর দেখা গেল, পেনের মধ্যে থেকে 
'রিফিলটা উধাও হয়ে গেছে। একটু 
পরেই মনের ভেতরে তাগিদ 


অনৃভব করেছে উরি, পৃহারিখকে 
নিয়ে গেছে তেল আভিভের এক 


শহরতলীতে। তখন রাত্ি। দুজনেই 
দেখেছে 'একটা নীলচে-সাদা 
আলোর গোলক জুলছে আর 
নিভছে' নির্জন একটা অঞ্চলে । যেন 
সম্মোহনের ঘোরে সেদিকে এগিয়ে 
গেছে গেলার | ফিরে এসেছে হাতে 
করে উধাও বল পয়েন্ট পেনের 
রিফিল নিয়ে ! এই ধরনের বেশ কিছু 
তাজ্জব কাহিনী বইতে লিখে ছিলেন 
পৃহারিখ | তাই লোকে ধরে নিয়েছে 
সবই অলীক ব্যাপার । পৃহারিখের 
নিশ্চয় মাথা খারাপ হয়েছে। 
১৯৭২-এর ফেব্রুয়ারি মাসে 
ইজরায়েল থেকে রোমে যাবেন বলে 
ঠিক করেছিলেন পৃহারিখ। কিন্ত 
যাওয়ার আগে তাঁর ওপর জোর 
তল্লাসি চালিয়ে গেল ইজরায়েলি 
ইনটেলিজেন্স অফিসাররা। 
বাজেয়াপ্ত করল বিস্তর ফিল্ম, বই 
আর চিতি। পৃহারিখ নাকি 
সৃপারস্পাই। উরিও তো এককালে 
স্পাই ছিল। তাই স্পাইয়ের ওপর 


স্পাইগিরি করতে এসেছেন 


রখ। 

রোমে পৌছে নিউইয়র্কে 
যোগাযোগ করতেই খারাপ খবরটা 
পেলেন পৃহারিখ, লোকের ধারণা 
তিনি পাগল হমে গেছেন। উরি 
নাকি একটা অশুভ প্রতিভা। 
কাজকর্মে একটু টিলে দেওয়া দরকার 
মনে করলেন পৃহারিখ। এত 
বাড়াবাড়ি ভাল নয়। পাহাড়ের 
ওপর একটা হোটেলে ডেরা নিয়ে 
লিখতে শুরু করলেন উরি সম্বন্ধে 


নিজের বই। 
এদিকে উরি ইজরায়েলে বসেই 


অফার পেল - জামানিতে খেলা 
দেখাতে যেতে হবে। যে ভদ্রলোক 
উরিকে নিয়ে যাওয়ার তোড়জোড় 
করছিলেন, পাবলিসিটির ক্ষমতা 
তিনি ভালভাবেই জানতেন। তাই 
বন্ধু শিপিকে নিয়ে উরি জামানির 
মাটিতে পা দিতেই ছেঁকে ধরল 
রিপেটার আর ফটোগ্রাফাররা। 
মিউনিখের একটা খবরের কাগজে 
ছ কিস্তিতে বেরল তার কীর্তি- 
কাহিনী। ম্যানেজারের ইচ্ছে ছিল, 
অদ্ভূত কান্ডকারখানা, না দেখালেই 
নয়। উরি তাই থামিয়ে দিল 
পাহাড়ের গায়ে বুলন্ত অবচ্ছায় 
চলমান একটা কেবলকার »এবং 
মিউনিখের এক ডিপার্টমেন্টাল 
স্টোরের একটা লিফট । এমনওহতে 
পারে দুটো ঘটনাই স্রেফ কাকতালীয় 

কেবলকার আর লিফট দুটোই 
আপনা থেকেই থেমে যেত 
অনেকক্ষণ ধরে চালু থাকার ফলে - 
উরির ইচ্ছাশক্তির প্রয়োজনহত'সা। 
অবিশ্বাসীরা ব্যশ্গের সরে এমন 
কথাও বলেছিল, কাটতি বাড়ানর 
জন্যে ওরকম খবর তো ছাপতেই হয় 
সংবাদপত্রে, কয়েকশো মার্ক ঘৃষ 
দিয়ে কেবলকার আর লিফটও 
থামিয়ে দেওয়া যায়। তার জন্যে 
হয়না। বিশ্বাস অবিশ্বাসের এই 
ঝড়ে এবার কিন্ত উরির কোন ক্ষতি 
হয়নি, বরং নামটা আরও ছড়িয়ে 
পড়েছিল। ইজরায়েলে ফিরতে না 
ফিরতেই ডাক এল আমেরিকা 
থেকে । অনেক কিছু পরীক্ষা দিতে 
হবে ক্ষমতা সত্যিই আছে কিনা 
প্রমাণ করার জনো। 

বিশ্বের সবচেয়ে খ্যাতিমান 
'সাইকিক' হওয়ায় পথ প্রশস্ত 
হয়েছিল কিন্ত এই অগ্িপরীক্ষার 
পর থেকেই! 

উরি গেলার আজ একটা মূর্তিমান 
প্রহেলিকা সারা বিশ্বে! 0]. 
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বিচিত্র! 


নন্দনকাননের লায়ন সাফারি 


ভুবনেশ্বর বেড়াতে আসলে, 
এখান থেকে মাত ২০ কিলো মটার 
বূরে নন্দনকানন চীঁড়য়াখানা যাঁদ 
না দেখেন, তবে কিন্তু পরে আফ- 
সোস থেকে যাবে। ভারতে এত 
সুন্দর, প্রাকৃতিক পাঁরমগুলীর 


সরকারের ২১ লক্ষ টাকা আর 
রাজা সরকারের ৬ লক্ষ টাকায় এই 
লায়ন সাফারি গড়ে উঠেছে। 
'কিছাদন আগে কেন্দ্র সরকার 
সাফারি ঘুরে দেখার জন] একাট 


বাসের বন্দোবস্ত করেছেন । 
এই সিংহ পার্কের ভেতরে 


চিঁড়য়াখানা খুব কমই আছে। 


রাখা নিয়ে পশু প্রেমিকরা মুখ ভার 
করতে পারেন । তাদের অবগাঁতর 
জনা এখানকার একজন ভারপ্রাপ্ত 
আফসার জানালেন যে, জঙ্গলে 
সিংহ সাধারণত ১০ থেকে ১২ 
বছর ঝাচে। কিন্তু এইরকম পার্কে 
এরা ২০ থেকে ২৫ বছর পর্যস্ত 
বেঁচে থাকে । 

নন্দনকানন লায়ন স]ফারতে 


নর ্ 


আর নন্দনকানন আসলে 
এখানকার লায়ন সাফার ঝাসংহ 
পাক দেখতে ভুলবেন না। ভারতে 
যে ৫টি লায়ন সাফাঁর আছে 
(পাঙাবের ছতাঁবর, হায়দ্রাবাদ, 
বস্থের কাছে বোরাভাল, বাঙা- 
লোরের কাছে বনরঘাঁট আর 
নন্দনকানন) তার মধ্যে নন্দন- 
কানন অননা। আকারে নন্দন- 
কাননের লায়ন সাফারি সব থেকে 
বড়। এর আয়তন প্রায় ২০ 
হেক্টর। এর মত প্রাকািক 
পারবেশ ভারতের আর কোন সিংহ 
পার্কের নেই। বনের [সংহকে 
এখানে রাখা হয়েছে সম্প্ণ 
আরণ/ক এক পাঁরবেশে । আর 
সব থেকে উল্লেখযোগ্য, এখানে যে 
১০টি সিংহ আছে (২টি বড় সংহ, 
৩টি বড় সিংহী, ৩াট বাচ্চা সিংহী 
ও ১ট বাচ্চা [সংহ ) তার সবগুলই 
আফ্রিকার সিংহ। [চকাগোর 
বুকালিন চিড়য়াখানার গাইড বুকে 
নন্দনকাননের কথা উল্লেখ করা 
আছে। লায়ন সাফাঁরর ১০1ট 
সিংহ সমেত নন্দনকাননে মোট 
২৩টি সিংহ আছে। 

১৯৮৪ সালে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী 
রাজীব গান্ধী এই পার্কাটর 
স্বারোদঘাটন করোছলেন। কেন্দ্রীয় 


গেলে দেখতে পাবেন, পশুরাজ 
সিংহ নেহাতই শান্ত এবং 
গোবেচারার মত এখানে ঘুরে 
বেড়াচ্ছে কিংবা গাছের ছায়ায় বসে 
বিশ্রাম করছে কিন্তু সতিই কি 
এরা এত শান্ত? সাফা বেড়াতে 
আসা লোকজনের ওপর হঠাং 
হামলা করবে নাতো; পার্কের 
দেখাশোনা করেন যেরেঞ্জার তিনি 
জানালেন, সিংহরা ক্ষুধার্ত না 
থাকলে বাকোন কারণে বিরপ্ত না 
হলে সাধারণত মানুষের ওপর 
হামলা করেনা । ১৯৫০ সালে 
ইংলযাণ্ডে যখন প্রথম লায়ন সাফারি 
খোলা হয়োছল তখন সাফারি 
দেখতে আসা এক ভদ্রমীহলার 
ওপর একটি সিংহ আরুমণ করে- 
ছিল। এনিয়ে বেশ সোরগোল 
হয়োছল। তবে পরে জানা গয়ে- 
ছিল যে, ওই ভদ্রমহিলা বাসের 
জানলা খুলে [সিংহদের হাতছানি 


দাঁচ্ছলেন। 
সিংহরা যাতে পার্কের বাইরে 


বোঁরয়ে না আসতে পারে তার জন্য 
পার্কের চারদিকে উঁচু তারের বেড়া 
দেওয়া আছে। এছাড়াও একটি 
বিদ্যুৎবঝাহত তারের বেড়াও দেওয়া 
আছে। 

বনের পশুকে পার্কে বন্দী করে 


৩৩. পাঁরবর্তন ২৩/৩০ অক্টোবর ১৯৮৫ 


কছু খরগোশ আর বাদরও রাখা 


হয়েছে, সংহদের শিকারের 
অভা।স ঠিক রাখার জন্য । অবশ 
এছাড়াও চিঁড়য়াখানা কর্তৃপক্ষ 


সিংহদের রোজ খেতে দেন। তবে 
সপ্তাহের সোমবার দিনটি এদের 
কিছু খেতে দেওয়া হয় না। 
সংরক্ষণ আফসার এস কে পটুনায়ক 
জানালেন, এটা ডাস্তারদের পরামর্শ ॥ 
সিংহদের রাতে থাকার জন্য আর 
ঝড় বৃষ্টতে মাথা গেজার জন/ 


পার্কের মধ্যে দশটা ঘর করা 
হয়েছে৷ প্রাতিদিন সন্ধ্যায় ঘণ্টা 
বাজলেই 'সিংহরা গুটি গুটি চলে 
আসে এই ঘরের ভেতর। 

নন্দনকাননের লায়ন সাফারি 
কেবল ঢু|রস্টদের জন্য নয়। 
এখানে সিংহদের গাঁতাবধি, বংশ- 
বাঁ্ধ ইত্যাদির ওপর গবেষণা করা 
হচ্ছে । 


এখন পৃথবীতে সিংহদের 


সংখ্যা কমে আসছে। ভারতে 
গুজরাটের গির অরণোও একক।লে 
অনেক সিংহ ছিল। এখন কিন্তু 
এই সংখ্যা ভীষণভাবে কমে গেছে। 
শেষ গণনা অনুসারে এখন 


ভায়তে [সংহের সংখ্যা মাত ২৫০। 
তাই নন্দনকাননের [সংহদের বংশ- 


বাদ্ধির জন্যও বনাজস্তু সংরক্ষণ 
বিভাগ চিন্তা করছেন। [7] 


মৃণাল চট্টোপাধ্যায় 


বামনরাও টাদে হাত দেয় 


ভূত দেখার মতই ভড়কে 
গিয়োছল রাজা প্রথম চাস) 
রানীর কোলে দীড়িয়ে বেপরোয়া 
চুমুতে তাকে বেসামাল করে দিচ্ছে 
হাতখানেক লম্বা একাঁট লোক) 
রানীও অপ্রস্তুত । রাজার তে 
এই ভর-সন্ধ্যায় বাগানে আসার 
কথা নয়। রানী সে যাত্রা কৌশলে 
রাজাকে ট্াকল করোছিলেন। 
বলোছলেন, 'বান্ধবীর ছেলে । বড় 


দস) লোকটি মোটেই কিন্তু 
ছেলেমানুষ নয়। পঁচিশ বছরের 
উত্তপ্ত জোয়ান। ইতিহাসের 


ভেতরের পাতা ঘণটলেই তার দেখা 
পাওয়া যাবে। জিঞ্ক্র হাডসনের 


উচ্চতা ছিল মাত্র বাইশ ইণ্চি। 
তার সঙ্গে চালসের একবার ডুয়েলও 
বেধে গিয়োছল প্রায়) 

এ পর্যন্ত সবচেয়ে খর্বকায় 
মানুষাঁটর নাম জানেন? হিলানি 
আঁজবা। একটি কাফ্রি মেয়ে। 
পনের হীন এই মেয়েটিকে দেখে 
রাজা কফেছুয়ার চওড়া বুকাট 
আরো চওড়া হয়ে উঠেছিল। 
হ্যাভলক এঁলস হয়তো বলবেন 
ওটা মনের বিকৃতি। কিন্তু এই 
পুতুলাটকে নিয়ে খেলতে খেলতে 
কফেচুয়ার খিটাখটে মেজাজটি 
দরিয়া হয়ে উঠত। স্পেনের 
রাজদরবারে বামনদের যথেষ্ট 
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খাতির ছিল। ভেলাসকোয়ের 
আকা অনেক ছাঁবই তার দলিল 
হয়ে আছে। শুধু স্পেনেই নয় 
ইউরোপের অনেক রাজদরবারেই 
বামনদের ভিড় দেখা গেছে। 
তাদের বাঁচত শরীর রাজা-রানীদের 
মনে কৌতুক সার করত । খেলনার 
মতই রাজা-রানীরা তাদের নিয়ে 
ছেলেখেলা করে আনন্দ পেতেন। 
আর এই ছেলেখেলা করতে করতেই 
মাঝে মাঝে ফাঁস্ট-নাস্ট দুষ্টাম- 
গুলো ঘটে যেত অনেকটা দুর্ঘটনার 


মতই। 

আমোরকার উহীলয়াম রাঁবনসন 
বামনদের নিয়ে ব্যাপক গবেষণা 
করেছেন।  বামনদ্দের তান 
দু' শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। এক 
শ্রেণীর বামন যাদের [টুইটার গ্লাওড 
ঠিকমত কাজ করে না। এরা দেখ- 
তেও মোটামুটি কদাকার। আচার- 
আচরণেও নিবোধ। জল্মকালে 
এদের আকৃতিতে সাধারণত কোন 
বিকৃতি থাকে না। [কিছুকাল পরে 
কোন কঠিন ব্যাধর প্রকোপে 
দেহের ম্বাভাবক বিকাশ স্তন হয়ে 
যায়। আরেক শ্রেণীর বামন আছে 
যাদের পিটুইটার গ্রাণ্ডের কাজ 
আত স্বাভাবক। এবং কথায় 
ব্যবহারে নিরোধ তো নয়ই বরং 


সাধারণ মানুষের চেয়ে অনেকেই 
বেশ বুদধিদাপ্ত, রস-কুশলী। এই 
বামনদের আবার আরো দুটো 
পৃথক শ্রেণীতে ভাগ করা যায়। 
যেমন যাদের অঙ্গ-প্রতাঙ্গগুলো 
নানাভাবে বিকৃত। জন্মসূত্রেই এরা 
বিকৃত-অঙ্গ। বয়স বাড়লেও 
এদের অঙ্গ-প্রতা্গ খুব একটা বেড়ে 
ওঠে না। অপর শ্রেণীর বামনরা 
সাধারণ মানুষের চেয়ে পাঁরমাপে 
ছোট হলেও তাদের অঙ্গ-প্রত্ঙ্গকে 
বিকৃত বলা যায় না। শৈশব 
থেকেই খুব ধাঁর লয়ে তাদের অঙ্গের 
বিকাশ ঘটলেও সাধারণ মানুষের 
স্বাভাবক আকার লাভ করতে 


পারে না কখনই। 
বিকৃত অঙ্গ বামনদের অধি- 


কাংশই প্রজনন ক্ষমতায় বাঁচত 
থাকে । কিন্তু যারা শুধুই খর্বকায় 
_খুব ধীর লয়ে হলেও যাদের 
অঙ্গ-প্রতাঙ্গ স্থাভাবকভাবেই বেড়ে 
ওঠে অথচ সাধারণ মানুষের আকার 
পায় না, তাদের যৌনজীবন সুষ্থ ও 
স্বাভাবক। এধরনের বামনরা 


সাধারণ বা বামন যাকেই বিয়ে 
করুক তাদের সম্তনের স্বাভাঁবক 
গঠন না পাবার কোন কারণ নেই। 
রবার্ট স্কিনার নামে এক বামনের 
দৈর্ঘা ছিল পাঁচশ ই। তার বিয়ে 


স্বেতে দাগের গফল ঢিকিতসা 


শ্বেতদাগের 


বহু বছরের পরিশ্রম ও গবেষণায় আমরা 
চিকিৎসায় 


সাফলা লাভ 


করিয়াছি । ইহা এত শক্তিশালী যে চিকিৎসা 


রোগের কারণগুলি 


শুরু হতেই দাগের রং বদল শুরু হয় এবং 
বিনাশ করে চর্মের 
্ স্বাভাবিক রংয়ে মিলিয়ে দেয় । আপনি যদি 
সব রকমের চিকিৎসা করার পরেও হত।শ এবং নিরাশ হয়ে থাকেন তাহলে 
একবার অবশাই পরীক্ষা করে দেখুন । দাগ কোথায় কোথায়, কতবড় তখা 


কতদিমের অবশ্যই লিখুন । রোংগর পূর্ণ বিবরণ পাঞ্চিয়ে পরামর্শ বা টিকিৎ- 


সার জন্য লিখুন অথবা সাক্ষাৎ করুন। 


জত শক্তি ও যৌবন পুনরায় 
প্রাপ্ত করুন, 


যদি কোন কারণে বিবাহিত জীবনের প্রকৃত আনন্দ থেকে বঞ্চিত হন, 
জীবন দু:খ ও হতাশায় ভরে গিয়ে থাকে, শরীরে অনেক গুপ্ত রোগ হয়ে 
লুকাবেন না ইহাতে বিবাহিত জীবন 
ন্ট হতে পারে । সময়মত সঠিক উপদেশ ও চিকিৎসায় হাতশক্তি পুনরায় 
লাভ করে বিবাহিত জীবনের পূর্ণ আনন্দ ফিরে পেতে পারেন। রোগের 

বিবরণ দিয়ে সঠিক উপদেশ ও চিকিৎসার জন্য লিখুন । জ্াানবদ্ধক 
বিনামূল্যে নিন। 


তাহলে লঙ্জা বা সংকোচ করে 


“যৌবন-সজীবন” 
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সন্তানহীন সমন্ত 


মাও বাবার সঙ্গে স্প্না। ফটো ॥ সুপ্রিয় নাগ 


২ 
হয়োছল ছাব্বশ ই লম্বা এক 
বামনীর সঙ্গে। তারা চোদ্দাট 
ছেলেমেয়ের জন্ম দেয়। সকলের 
স্থাভাবক গড়ন। কেউ বামন 
হয়নি। আফ্রিকার 'পিগমী' উপ. 
জাতদের দৈর্য মোটামুটি চার ফিট 
থেকে চার ফিট দশ ইসির মত। 
এদের ঠিক বামন বলা 
যায় না। কারণ এদের দোহক 
হস্থতা শারীরক নয়। জাতিগত। 


বামনরা সাধারণত দীর্ঘজীবী 
হয় না। তবে এর ব্যাতকুমও কম 
নেই। এক ফরাসী বামনের সঙ্গে 
দোস্ত গড়ে উঠোছল পোল্যাণ্ডের 
রাজা স্টানসলসের। উনাতরশ 
ইাণ্চি লঙ্কা এই লোকাট ভালবেসে 
ছিলেনতারশ হণ এক বামনীকে। 
কিন্তু মাত বাইশ বছর বয়সেই 
অমোঘ মৃত্যু তাকে প্রথবী থেকে 
তুলে নিয়ে যায়। প্রিয়তমের 
বিরহে পুড়ে পুড়েও মেয়েটি বেচে 
ছিল দা তিয়ান্তর বংসর । মেরী 
জোনস নামী এক বানী জীবন- 
ক্রিকেটে নাক সেপ্র করেছিল ॥ 
পৃথবীর সবচেয়ে এ্রাতহাঁসিক 
বামনটির নাম বোধহয় িশেবুর্গ ॥ 
ফরাসি বিপ্রবের সঙ্গে তার 
নাম জড়িয়ে আছে নানাভাবে । 
সরকারের গোপন বার্তাগুলো মুখন্ত 
করে সেগুলো ফাস করে দেওয়া 
ছিল তার কাজ । মেয়েদের কোলে 
কোলে সে ঘুরে বেড়াত । সরকারের 
জখদরেল  কর্মকর্তারাও বাচ্চা 
ছেলোট মনে করে দিধাহীন চিত্তে 
তাকে ছেড়ে দিত। আর অনায়াসে 
সে তার কাজ হাসিল করে বেড়াত। 
এই বামনাটি নকই বংসর বেচে 
ছিল বলে জান গেছে । 
বানামের নাম শুনেছেন বোধহয় 
সার্কাস-পাগল এক ঝোহেমিয়ান 
আমোরকার লোক । দেশ-দেশাস্তর 
থেকে জন্তু-জানোয়ারের সঙ্গে সঙ্গে 


্ 


অন্তুত আকারের মানুষ সংগ্রহেরও 
বাতিক হিল তার। এই অন্তত 
সংগ্রহের মধ্যে এক বিচিত্র মানুষ 
ছিল জেনারেল টম থাম। 
অসাধ/রণ জনাপ্রয়তা লাভ করে- 
ছিল এই বামনাট। বানাম [নিজেও 
গব অনুভব করতেন এই অন্তত 
আবজ্কারের জন্যে। সার্কাসের ইীতি- 
হাসে সে এক কিংবদস্তী। শুধু টমকে 
দেখার জনাই বানামের তাবু জন- 
অরণ্য হয়ে উঠত। সাত্য-মথো 
জানি না টম কিন্তু বলে বেড়াত শুধু 
ইংলাঞ্জেই নাক দশ লাখ মেয়ে 
তাকে চুম্বন করে ধনা হয়েছিল। 
লক্ষ লক্ষ সুন্দরীর চুস্বন-সুধাতেও 
সে তৃপ্তি পায়নি বোধহয় । ১৮৬২ 
তরিস্টান্দে সে বিয়ে করোছল রাউঁডি 
ফ্রিডানকে। আটাশ হাচি লম্বা 
এক বামনী। দীর্ঘ একুশ বছর 
তারা শ্চ্ছন্দে সংসার করেছিল । 
১৮৩৮ খ্রিস্টাব্দে বিজপোর্টে-টমের 
জন্ম। জন্মের সময় তার দেহ- 
সৌষ্ঠব ছিল একেবারেই আঁবকল। 
সব কিছু ঠিকঠাক। কিন্তু পাচ 
মাস বয়স থেকেই তার গ্রোথ গেল 
থেমে। বয়স বাড়তে লাগল। 
কিন্তু টমের শরীরের দৈর্ঘ্য একুশ 
ই পার হতে পারল না। 

বড় বড় হোটেলেও যে বামনরা 
জখকিয়ে বসে তার প্রমাণ আছে 
দেশেই । ভিয়েনার এক পাঁচতারা 
হোটেলের আ্যানাউদ্সার ছিল 
আড়াই ফুট লম্বা এক বামন। 
রীতিমত স্মার্ট। ফিটফাট। 
হোটেলের ছিপছিপে সুন্দরী 
(িসেপসানস্ট লয় দ্য ফি এ বামন 
বিলি কার্টিসের প্রেমে প্রায় ভেসে 
গিয়োছিলেন। শেষে তারা [বিয়েও 
করেন। লয়ের কত দৈর্ঘ) জানেন ? 
পুরো ছয় ফিট । [2 


হাবিব আহসান 


পারবর্তন ২৩/৩০ অক্টোবর ১১৮৫ / ৩৪ 


আফসের কাজে রাজ্যাটর 
রাজধানীতে বহুবার গিয়েছি 
জেলা শহর ও গ্রামাঞ্চলে যাওয়ার 
সুযোগ পাইনি। অথচ পৌরাণিক 
পুরাতাত্ুক, এীতহাসিক,ভোৌগেলিক 
ও ভূতাত্তিক খ্যাত-সম্পন্ন জায়গ৷ 
ও স্মারকগুলো প্রায় সবই গ্রামেগঞ্জে 
ছাঁড়য়ে। আঁফসের কাজে দু-চার- 
£দনের সফরে এসে যুগপৎ পর্যটক 
হওয়া সপ্তব নয়। 

ঠিক করলাম, পুজোর অবকাশে 
নিেজাল পধটক হিসেবে সপাঁর- 
বারে এ রাজজাটির দর্শনীয় ও সরকার 
নগিভুন্ত আকর্ষণীয়, জায়গাগুলোয় 
ঘুরে বেড়াব। 

কোন অজানা জায়গায় 
পর্যটনে যাওয়ার আগে, [বিশেষ 
করে ভিনরাজো, কয়েকটা বিষয়ে 
কিছু তথ) সঙ্গে থাকলে গন্তবাচ্থলে 
পৌছে অসুবিধেয় পড়তে হয় না। 
যেমন, কোন কোন জায়গায় যাব, 
কীভাবে যাব, কোথায় থাকব, কাঁদন 
লাগবে, আনুমানিক খরচ কত, এই 
সব। পাঁরবারের যারা ভ্রমণ সঙ্গী 
বা সাঙ্গনী, তাদেরও তথ্যগুলো 
আগে-ভাগে জানিয়ে দেওয়া ভাল। 
অবশ্য জ্ানয়ে দেওয়ার পরেও যে 
সফরট। পুরোপুরি আনন্দ - মুখর 
হবে, তার কোন নিশ্চয্নতা নেই । 

দক্ষিণ ভারতে ভ্রমণরত এক 
মধাবন্ত বাঙালি পাঁরঝারের কথা 
মনে পড়ল। ট্যারস্ট বাসে চড়ে 
কান্চিপুরম, পাক্ষিতীর্থম ও মহাবলী- 
পুরম সফর শেষ করে মাদ্রাজ 
+ফরাঁছ। পাঁরবারাটর কর্তা আমার 


পাশের সিটে) সামনের দুটো। 
?সটো গাম্নি ও ছেলে। পাশের 
হুটো সিটে দুই মেয়ে। কর্তার 


বিরুদ্ধে চারজনেরই মালিত আঁভি- 
যোগ, একটানা মাদ্রা্জ খাবার খেয়ে 
স্বার পেটে চড়া পড়ে গেছে। 
ঢের বেড়ান হয়েছে। এবার 
ভাদের ভালয় ভালয় বাড়তে 
পৌছে দিলে সবার প্রাণগুলো কোন 
কমে রক্ষে পায়। আদ্দিন মাছ 
হংস না খেয়ে থাকা যায়? 


কর্তার সঙ্গে আমার আগেই 
হুলাপ হয়োছিল। পনের দিনের 
ুণ ভারত স্ফরের প্রায় শেষ 
য়েপৌছেছেন। চোখে মুখে 
ক-স্তর ছাপ। একে ক্রমাগত ট্রেন 
৯ বাস জাঁনর ধকল তার উপর 
* ওফা থাকার তুটি হওয়ার জনে 
রের সদস/ সদস্যদের কাছ 
কে খেপে খেপে খোচা ।  ভদ্র- 
ক এক ফাকে আমাকে চুপ 
₹" বললেন, দাক্ষিণ ভারতে খাওয়া 


দওয়ার বাপারে আগে সবাইকে 
জানিয়োছিলাম । তখন সবাই এক- 
যোগে বলেছিল, বাইরে বোরিয়ে 
অত বাছ বিচার করলে চলে 2 
যা পাওয়া যায়, তাই খাব। আর 
বড়া ইডাঁলি দোস। ; আমরা সবাই 
পছন্দ কাঁরি। 

যে রাজাটিতে সপাঁরবারে 
প্টনে যাওয়ার মনস্থ করেছি, তার 
পর্যটন ও তথা দপ্তরের শাখা অফিস 
মধা কলকাতার পুরনে৷ সাহেব 
পাড়ায়। রিসেপশন ও ইনফম্রেশন 
কাউন্টার, কাচের দেওয়াল ঘেরা 
কোঁবন, ফুল পাখি লতাপাতা 
খোদাই করা আঁফস ঘরের পার্টিশন 
সব ঝকঝকে তকতকে। শুধু 
লোক নেই। হয়ত ক্ষাণক আগে 
সবাই ছিলেন। রূপকথার সেই 
দুষ্টু যাদুকরের মন্ত্রশান্ততে অদৃশয, 
হয়েছেন! 

স্বাভাবক কারণেই হতাশ 
হলাম। বেসরকারি ব্যবসায়ী 
প্রাতষ্ঠানে কাজ কার। অফিস 
ছেড়ে আসা মানেই কাজ ফেলে 
আসা। কাউকে দেখতে না পেয়ে 
যখন দরজার দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, 
নারী ও পুরুষের সাম্মলিত কণ্ঠের 
হাস্ারোল শুনতে পেলাম। 
আওয়াজটা এল আঁফস ঘরের 
পার্টশনের আড়াল থেকে । ছুটতে 
ছুটতে বোরয়ে এসে আমাকে প্রায় 
ধাক্কা দিয়ে দরজা পোঁরয়ে [নচে 


পারবর্তন:২৩/৩০-অক্ঠোবর ১১৬৫ 


পাটিশনের ভিতর 
থেকে এবার বয়গ্কা। নারীকষ্ঠের 
আওয়াজ । রাজভোগ, কাচাগোলা, 
ল্যাংচা, যা পাস, তাই আনস। 


বুঝছস 2 উ' ছোড়াটারে লইয়। 
পার না। নাবোঝে বাংলা, না 
বোঝে হান্দ! 

কীচাই; কাউন্টারে ওয়েট 
করেন. এখানে আসছেন ক্যান 
ভাজটারসদের ভিতরে আস। 
নিষেধ। নোটিশ বো দা।খেন 
নাই? 


পাঁটিশনের আড়ালে বসান 
আঁফস ঘরে ঢুকে পড়েছিলাম । 
একই নারী কণ্ঠের আঁধকারিণীর 
নির্দেশ অনুসারে বাইরে বোরয়ে 
এসে. ইনফরমেশন কাউন্টারে 
দাড়ালাম । 

একজনের আসার প্রতীক্ষায় 
দাঁড়িয়ে আছি। স্বভাবতই ঠার 
যোদক থেকে আসার সম্ভাবনা, 
সেই কাঠের পার্টশনের দিকে 
আমার চোখ কান পড়ে রইল । 


তরে যা কইতাছিলাম । 
হাজব্যা্ডের ফঁমিলিতে 
সবাই ছয় ফুটের উপর। আম 
হইলাম গিয়। চার দশ । বিয়া 
আটকাইসে? তুই তো জানস, 
আমাগো লাভ ম/রিজ। এক- 
বারটি কাউণ্টার থেইক]া ঘুইরা 
আয়। ভিজিটার কী চায় দ্যাখ । 


হা! 
আমার 


যত সব। 
পার্টশনের আড়াল থেকে 
একাটি তরুণী বৌরয়ে এসে বললেন, 
বলুন কী চাই? 
বিনয়ের সঙ্গে বললাম, আপনা- 
দের রাজ্যে পর্যটনের [বষয়ে কিছু 
খবর নিতে বসোছি। 
হেসে বললেন, আম এ রাজে)র 
মানুষ নই। কলকাতার। এখানে 
শুধু কাজ কাঁর। যাহোক আজ 
কিছু পাচ্ছেন না। আমাদের 
আঁফসে বিশেষ কারণে আজ হাফ 


হলিডে । আমরা একটু পরেই 
চলে যাচ্ছি। 

যাঁদ কোন প্যাম্ফলেট ঝা 
লিটারেচার থাকে । ওতেই আমার 
কাজ চলে যাবে। নাছোড়বান্দা 
হয়ে বললাম । 

ওসব কিছু নেই। অন্য কোন 
খবর চান তো কাল আসবেন। 


আঁফস ক্লোজড । ও-কে ? বেয়ারা- 
গোছের সেই তরুণটি এর মধ্যে 
মাষ্টর ঠোঙা হ'তে আঁফসে ঢুকতে 
ভদ্রমহিলা আর কোন কথা ন৷ 
বলে তার সঙ্গে পার্টশনের 
আড়ালে অদৃশ্য হলেন। 

পুজোর অবকাশে সে বছর 
আর সপারঝারে এ রাজা 
প্টনে যাওয়া হয়ে গঠোনি। 
তবে আঁফসের কাজেই পুজোর পর 
এ রাজের রাজধানীতে গিয়ে- 
ছিলাম । এক বেসরকারি নৈশ- 
ভেজে. আমীন্তত কয়েকজন 
সরকার কর্মকর্তাদের মধ্যে এ 
রাজ্যের প্টন ও তথয দপ্তরের 
আধকর্ঠাও ছিলেন। বাবসায়িক 
যোগসৃত্রে আমিও ছিলাম আমানত 
দের একজন। তাই ঘটনাচকে 
তার সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। 
প্রাণবস্ত হাসিখুশি দিলদরিয়া 
পুরুষ। লৌকিক নৈশভোজের 
প্রথম পৰে শিষ্টাচার আনুষায়ী এক- 
জনের পাশে বোঁশ সময় বসা 
সৌজন্যে বাইরে। ঘুরে ফিরে 
সবার সঙ্গে হলো হ্যালো ও 
করমর্দন করে আলাপ করতে হয়। 
কিন্তু আমার হল মুস্কিল । ভদ্রলোক 
আমাকে ছাড়তে চাননা। কথা 
প্রসঙ্গে পরের দিন গুর আঁফসে 
যাওয়ার আমন্ত্রণ করে বললেন, 
পর্যটনের, উপর আপনাকে খান- 
কয়েক ভাল লিটারেচার দেব। 

পরের দিন ত্র অফিস থেকে 
রংবেরংয়ের কয়েকটি পু্তিকা 
নেওয়ার সময় বলোছলাম, এগুলো 
আপনাদের শাখা আঁফসে পাঠান 
হয়নাঃ 


টৌবল চাপড়ে কিছুটা উত্তোজত 
হয়ে বললেন, আরে মশায়! 
পোকায় খাচ্ছে। দশ বছরেও 
এগুলোর স্টক কমেনি। ব্রাণ্চ আফস 
থেকে যাঁদ রিকুই[জশন না পাঠায় 
করবটা কী? দশ বছরের মধ্যে 
দু-একটা সাদা কাগজের হ্যাগ্ডাীবল 
ছাড়া আর কোন লিটারেচার 
ছাপা হয়নি। যেগুলো আপনাকে 
দলাম, দশ বছর আগেকার ছাপা । 

কিন্তু এভাবে আপনাদের 
পর্যটন দপ্তরের নিশ্চয়ই বেশ ক্ষাত 
হচ্ছে...) 

আমার কথা শেষ হওয়ার 
আগেই হো হো করে হেসে 
উঠলেন। হাঁস থাঁময়ে বললেন, 
আরে মশায়! ক্ষাতির কথাই যখন 
তুললেন, তাহলে বালা অবশ) 
বিটইন ইউ আও মি। দোশ 
বিদোশ পর্যটকদের আমাদের রাজেঃ 
বেড়ানর সুযোগ সুবিধে করে 
দেওয়া ছাড়াও পর্যটন ব্যবসা 
সরকারের একটা ভাল আয়ের পথ । 
এ নিয়ে ভাবছেটা কে? লাখ 
লাখ টাকা খরচে তোর এতগুলো 
টরস্ট বাংলো প্রায় সারা বছর 
ধরে ফাকা । বেয়ারা, বাবুক্চ, মালী, 
কেয়ারটেকার সব বসে বসে 
বেতন পাচ্ছে। ওরা করবেটা 
কী? কাজ দিলেই কাজ করবে। 
কিন্তু ভীজটারস কই ঃ 

বেয়ারাকে চায়ের অর্ডার 'দিয়ে 
বললেন, আপানি তো কলকাতার 
অনেকগুলো পান্তকায় লেখেন। 
আমাদের রাজ্র পর্যটন দপ্তরের 
কোন বিজ্ঞাপণ আজ পথন্ত 
আপনার চোখে পড়েছে? 

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলাম, না। 

তাহলেই ব্যাপারটা বুঝুন। 
লোককে না জানালে, লোকে 
জানবে কী করে? এই কাজের 
দাঁয়ত্ঘটা কিন্তু স্থানীয় প্রাতি- 
নিধিদের। তারা সুপারিশ করে 
চিঠ দিলে, তবেই আমি বিজ্ঞাপন 
ছাড়ার অনুমাত দিতে পাঁর। 
এ ব্যাপারে আজ পর্যস্ত কোন 
চিঠি আমার কাছে পৌছয়ান। 

এরকম দু-একটা রাজের 
পর্ন বিভাগের ছাব দেখে আতকে 
উঠে ভ্রমণ সৃচি বাতিল না করাই 
ভাল। কেন্দ্র শাসত এলাকা [নিয়ে 
একতিশাট রাজ] মলে ভারত এক 
বিশাল দেশ! কলকাতায় বা অন্য 
বড় শহরে অবশ্য সব রাজের 
পর্যটন দপ্তরের শাখা আফিস নেই। 
যেগুলোর আছে, তার মধ্যে কয়েকটি 
আফসে দেখা যাবে যুগপং 


আতিথেয়তা ও আন্তারকতার 
ডালি সাঁজয়ে বসে আছেন 
আঁফসের সবাই । লিটারেচার, 


প্যাম্ষলেট ও ম্যাপ দিয়েই তারা 
ক্ষান্ত হননা। হাঁস মুখে বলেন, 
কোথায় যাবেনঃ আইডিয়া 
পেলে একটু ভালভাবে বুঁঝয়ে 
দিতে পার। 

পর্যটকের আনন্দ পর্যটনে । 
উদ্দোশ্যটাও একান্ত নিজনগু। 
কোন রাজোর পধটন [বডাগ 
ক্ষাতগ্রস্ত বা পর্যটকদের আকর্ষণ 
করার ব্যাপারে উদাসীন, এসব 
চিন্তায় নিজেকে ভারাক্রান্ত না 
করে নিজের থেকেই যতটা সপ্তব 
তথ্য সংগ্রহ করে বোরয়ে পড়াই 
বুঁদ্ধমানের কাজ। 

পর্যটনের ব্যাপারে সহায়তা 
করার জন্য কলকাতা ও প্রায় সব 
বড় শহরেই ছাঁড়য়ে আছে কেন্দ্রীয় 
সরকারের পর্যটন দপ্তরের আফস, 
কলকাতার আঁফিস, 'বড়লা প্র॥ানে- 
টোরয়ামের কাছে জওহরলাল 
নেহেরু রোড থেকে শেক্সপিয়র 
সরণী ধরে কিছুটা এগোলেই ডান 
দিকে। পূ সীমান্তের মাণপুর 
নাগালযাও থেকে পশ্চিমের 
গুজরাট মহারাষ্ট্র অথবা উত্তরের 
কাম্মীর িমাচলপ্রদেশ থেকে 
দাক্ষণের তামিলনাড়ু কেরাল। 
পর্যন্ত খে জায়গায় যাওয়ার ইচ্ছে। 
শুধু নাম বললেই হল। সঙ্গে 
সঙ্গে পর্যটন বিষয়ে পুস্তকা হাতে 
এসে যাবে। অবশা সব সময় সব 
জায়গার পুপ্তকার স্টক নাও 
থাকতে পারে । তবে এ ব্যাপারে 
কর্মীরা ভাদের সাধামত [নর্দেশ 
দেওয়ার চেষ্টা করেন। 

সরকার পর্যটন দপ্তর থেকে 


কোন তথ্য সংগ্রহ না করে 
অপারকম্পিত সফরে বোরয়ে 
বহু ক্ষেত্রেই গম্তব্স্থলে পৌছে 


রিস্তা, টা, ট্যাক্স, হোটেল ও 
সেলফ-স্টাইলড টুযারস্ট গাইডদের 
শিকার হওয়ার সঞ্ভাবনা হয়েছে। 
অথচ অনেকেরই সরকার পর্যটন 
আঁফস সম্বদ্ধে অহেতুক ভয়। নিউ 
মার্কেটে যেমন সব সময় সব 
জিনিসের দাম বোঁশ নয়, সরকারি 
পর্যটন অফিসগুলোর ভ্রমণসৃচি সেই 
রকম সব ক্ষেত্রে যে দমী হবে, তার 
কোন মানে নেই। শীতাতপ, 
নিয়ান্ত চারতারা পাঁচতারা 
হোটেল, ট্রেন, বাস ও বিমানের 
খুশউনাট খবর যেমন পাওয়া 
যায়। তেমাঁন দ্বিতীয় শ্রেণীর 
জনতা ট্রেন, সাধারণ বাস, কম 


খরচের হোটেল, ইয়ুথ হোস্টেল, 


-ডরমিটার ও গুজরাটি মারোয়াড়ী 


ধর্মশালা ঝা নানারকম সেবা 
প্রাতষ্ঠানের আতাথশালার 
বিস্তারত বিবরণ পেতেও অসুবিধে 
হয় না। 

পর্যটনের জন্যে ভারতে হাজার 
হাজার বেসরকার সংস্থা গড়ে 
উঠেছে। নয়া 'দাল্ল স্টেশনের 
সামনে পাহাড়গঞ্জ এলাকা, হায়দ্রা- 
বাদের নামপল্লী ও লকাঁড়কাপুল 
এলাকা ও বাঙালোরের সরকার 
বাস স্ট্যাও ও [সাক রেলওয়ে 
স্টেশনের লাগোয়া এলাকা জুড়ে 
পুরো, অর্ধেক বা 'সাটি ঘরের 
মধ্যে অসংখ্য পর্যটন সংস্থার সাইন 
বোর্ড দেখলে সারা ভারতে এরকম 
সংস্থার সংখ্যা আনুমানিক কত 
হতে পারে, কিছুটা আভাস পাওয়া 
যায়। বিজ্ঞাপনের চটক ও দ।লাল- 
দের ইকডাকে অনেক সময় ভুয়া 
সংস্থার খপ্পরে পড়ে সাধারণ 
পর্যটক প্রবণ্চিত হন। এর 
মধ্যেই বেশ কিছু এ্রীতহ্যবাহণ 
প্রাচীন বেসরকারি সংস্থা বহু বছর 
ধরে পর্যটক ও তীরথযাত্রীদের 
সততা ও যক্ধের সঙ্গে পর্যটনে 
নিয়ে যাচ্ছেন। এখানেও মুস্কিল । 
আত পারাচিত ও চালু সংস্থাগুলোর 
নামে ঝা নামের কিছুটা অদলবদল 
করে বহু সংস্থা গাঁজয়ে ওঠায় 
বোঝা কঠিন, কোনটা আসল ও 
কোনটা নকল। 

কলকাতা শহরে এরকৃম বহু 
নকল সংস্থা যখন তখন গড়ে 
ওঠে এবং উঠে যায়। এইসব 
সংস্থা খোলার সঙ্গে সঙ্গে পর্যটন 
বিলাসী লোকদের আকর্ষণীয় ভ্রমণ- 
সঁচি দৌখয়ে বিভ্রান্ত করে টাকা 
পকেটে নিয়ে টাকট ধাঁরয়ে দেয় । 
যাতার পূর্ব মুহূর্তে দেখলেন, বাস 
তো দূরের কথা, সংস্থার লোক- 
জনেরও হাদিস মেলে না। কণাক- 
টেড ট্যুরটা বাসে হলে, তবু 
ধর্ততলার আশেপাশের কোন 
জায়গা থেকে বাঁড় ফিরে আসা 
যায়। ট্রেনের টাকট হলে, হাওড়া 
স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম বা নির্দিষ্ট 
ট্রেনের গায়ে লাগান সংরক্ষণ 
তালিকায় নাম দেখতে না পেয়ে 
কাল ও ট্যান্সকে ডবল দাঁক্ষণা 
'দিয়ে বাঁড় ফিরতে হয়। ঘটনাটা 
যাঁদ ঘটে পুজো অবকাশের সফরে, 
বাঝসপ্যাটরা বাড়তে রেখে পাড়ার 
পুজো মণ্ডপে যষ্ঠীর বোধন দেখা 
ছাড়া আর কোন পথ নেই । 

[টাকটটা নিজে সংগ্রহ করতে 


পারলে সবচেয়ে ভাল। যাঁদও 
আজকের দনে বহু মানুষের পক্ষে 
তাসন্তব হয় না। অসংখ্য পর্যটন 
সংস্থার প্রতীনীধও টিকিটের 
কালোবাজারীদের সঙ্গে প্রাত- 
যোগিতা করে পেরে ওঠেন না। 
যাদের আঁভজ্ঞতা আছে, তারা 
নিতান্ত অননুপায় না হলে রেল 
টিকিট সংরক্ষণ আঁফসারের 'ন্র- 
সীমানায় জান না। জানাশোনা 
অথবা সরকার অনুমোদিত ট্রঃভল 
এজেন্টদের কাছ থেকে টাকট- 
প্রত বার থেকে চাবিশ টাকা 
দাঁক্ষণা দিয়ে ট্রেনে আসন সংরক্ষণ 
করেন। যাত্রার তারিখ ও কটা 
আসন চাই জানিয়ে দিলে হল। 
নার্দ্উট সময়ের মধ্যেই টিকিট 
হাতে পেয়ে যান। 

পর্যটনের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ 
করে টিকিট পকেটে নিয়ে যাত্রা 
শুরু করলেও পথের শান্তিরক্ষা 
দায়ত্ব পর্যটকেরও কম নয়। শান্তি 
রক্ষা বলতে রেলডাকাত ছাড়া আর 
সব সহযাত্রী ও রেলকমাঁদের সঙ্গে 
মাত্র কয়েক ঘণ্টার সহাবস্থান, 
টেনের মধ্যে গভনরাজের মানুষদের 
সম্বন্ধে বির্প আলোচনা ও মন্তব্য 
থেকে বিরত থাকা । 

বেশ কয়েক বছর আগেকার 
কথা । কার -সৃত্রে ট্রেনে চড়ে 
যাচ্ছি এক গ্রাতবেশী রাজ্যের 
উপর দিয়ে। গন্তবাচ্ছল। এ 
রাজ্যাটির রাজধানী । 

কোচ আটেও্যাপ্টের ডাকে 
ভোরবেলায় ঘুম ভেঙে গেল। 
পরের স্টেশনে নামতে হবে। তাই 
তোর হওয়ার জন্যে এই ওয়েক 
কল। ট্রেনটা একটা স্টেশনে 
দাঁড়য়ে। 

ঘুম ভাঙলেও বার্থ ছেড়ে 
তখনও নিচে নামিনি। ভাবলাম, 
ট্রেনটা এ স্টেশন ছাড়লেই সুটকেশ 
ও বাগ গোছান শুরু করব। 
আরও কয়েক মিনিট গাঁড়িয়ে নিলে 
মন্দ হয়না। 

দশ মিনিট দাড়ানর কথা। 
কিন্তু আধঘণ্টা হয়ে গেল ট্রেন 
ছাড়ার নামগন্ধ নেই। আমার 
কমপার্টমেন্টের আর এক যাত্রীরও 
একই গন্তবাস্থল। উীন এর মধ্যে 
প্রাকৃত সেরে পোশাক পাণ্টে 
তর হয়ে বসোছলেন। ট্রেন 
ছাড়তে দোঁর দেখে হয়ত কারণটা 
জানার জনোই কাঁরডোরের দিকে 
গেলেন। 

মুহূর্তের মধ্যে এক লাফে 
ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে 


পরিবর্তন ২৩/৩০ অক্টোবর ১৯৮৫ / ৩৬ 


বললেন, মশায়! কেলেক্ষার 
ব্যাপার । পোুক প্রাণটা রক্ষে 
পেলে হয়। খবরদার! জানালার 


শাটারটা ভূল করেও তুলবেন না। 

গুর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে 
সঙ্গে দরজায় লাথি ও জানালার 
বাইরের দিকে টিনের শাটারে পাথর 
বৃষ্টির শব্দ। তার সঙ্গে সমবেত 
কষ্টে বঙ্গভাষীদের উদ্দেশ্যে গাঁলি- 
গালাজ। 

এইভাবে গাঁলগালাজের ঝড় 
ও দরজা জানালার উপর লাখি ও 
পাথর বাষ্ট কয়েক 'মানট ধরে 
চলার পর যেন হঠাৎ দুরোগটা 
কেটে গেল। প্রথম শ্রেণীর এ 
কুপের আমরা দুজন যাতী একই 
বার্থের দুদকে পর্রাসনে বসে 
তখনও [নিজ নিজ ইষ্উদেবতাদের 
স্মরণ করাছ। ট্রেনটা আবার 
চলতে শুরু করার পর কিছুটা 
্ান্তর [নিঃশ্বাস ফেললাম । 

গস্তবান্থলে পৌছে ব্যাপারটা 
শুনলাম । এক বিরাট পর্যটক দলের 
কয়েকজন যুবক-যুবতী হাওড়া 
স্টেশন থেকে ট্রেন ছাড়ার সঙ্গে 
সঙ্গেই নিজেদের মধ্ ঠাট্টা তামাশ। 
ও হৈহুল্লোড় শূরু করেন । উদ্দেশা, 
সফরটিকে আনন্দমুখর ও প্রাণবন্ত 
করে তোলা । 

উদ্দেশ্যটা খারাপ ছল না। 
[কভু সব কিছুর মধোই সীমা থাকা 
দরকার । দ্বিতীয় শ্রেণীর অত বড় 
সংরক্ষিত কামরায় আরও বহু যাতী 
যাচ্ছেন, ধারা একটা সময়-সীমার 
পর বিশ্রাম করতে চান। বহু 
কষ্টে সংরাক্ষিত আসন জোগাড় 
করে, সারারাত জেগে অনোর 
হাসঠাট্রা শোনার মত ধৈর্য সবার 
নাও থাকতে পারে। তবুও কেউ 
আপত্তি করেনান। কারণ যুবক- 
যুবতীদের দলটি সংখ্যাগারষ্ঠ । 

ট্রেনাট ওদের দুরাজে।র 
সীমানা পোরয়ে প্রতিবেশী রাজো 
ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে যুবক-যুবতীদের 
হাসিঠাটার বিষয়বন্তু হল, দ্বিতীয় 
রাজাটির আঁধবাসীদের ভাষা, 
জীবনবাত, কাঁবতা, গান, ডান্তার, 
ওকালাতি, অধ্যাপনা, এই সব। 
কিছু অজ্ঞ ও অনাভজ্ঞ কৃপমণ্ডকের 
বর্ণনার 'ভীন্ততে তাদের এই বাঙ্গ 
নাটকার অবতারণা । প্রায় সবটাই 
কাল্পনিক । 

দ্বিতীয় শ্রেণীর এই থিু 
টায়ার কম্পার্টমেণ্টের সবচেয়ে 
উপরের দুটি বার্থে দ্বিতীয় রাজ্যাটির 
হই যুবক সারারাত ধৈর্য ধরে এ সব 
বাঙ্গোন্ত শুনেও প্রাতবাদ করেনানি। 


তাদের গন্তবাস্থলে ট্রেনাট পৌছতে 
প্রাটফমে নেমে স্বরাজের রেল- 
করা, কুলি ও আরও কিছু 
স্থানীয় যুবকদের কাছে ঘটনাটির 
বিবরণ দেন। 

আমার প্বরাজ্র এ পর্যটক 
দলের কিশোর-কিশোরী, যুবক- 
যুবতী ও প্রৌড-প্রৌড়াদের তাদের 
মধোই [কিছু সহযানী ও সহযান্রিণীর 
কুকর্মের ফলে কা দুর্দশা হয়েছিল, 
এত বছর পরেও সেই [নিদারুণ ও 
মর্মান্তিক ঘটনা মনে থাকলেও তার 
বিবরণ দেওয়া অপ্রাসাঙ্গক । 

তাই পধটনে বেরিয়ে ভিন 
রাজোর মানুষদের খাদ, ভাষা, 
পোশাক, চালচলন ও সামাজিক 
নিয়মের উপর কটাক্ষ করে কথা 


বললে ও চারণ কাঁবর সুরে 
শ্বভাষীদের শিক্ষা সভ্যতা ও 
জীবনযাতার মানকে সর্বশ্রেষ্ঠ 


হিসেবে জাহর করলে এভাবে 
লাগত হওয়ার সপ্ভাবনাই বৌশ। 

রামকৃফ, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্র 
নাথ, সুভাষচন্দ্র, ব্কিমচন্দ্র, শরং- 
চন্দ্র, বিদ্যাসাগর, নজরুল ইসলাম 
প্রমুখ মনীষীদের ভিন রাজে)র 
শাক্ষত মানুষরা চেনেন ও শ্রদ্ধা 
করেন। তাই পর্যটনে ঝোরয়ে 
কথায় কথায় এই সব মনীষীদের 
নাম উল্লেখ করে ভিন রাজের 
মানুষদের কাছে বঙ্গ সংস্কাতির 
পারচয় না দেওয়াই ভাল। তারা 
শুনতে চান নতুন কিছু। আর 
বঙ্গ সংস্কৃতর পারচয় পাবেন 
বঙ্গভাষী পর্যটকদের ব্যবহার ও 
কথাবার্তার মাধামে। তারাও 
শোনাতে চান ঠাদের গল্প, প্রাচীন 
এত ও শিল্প শিক্ষা সংস্কাতর 
করমাবকাশ। 

ভিন রাজো। পর্যটনে বোরয়ে 
মহাবলীপূরমের সমুদ্রসৈকতে 
দাড়য়ে বঙ্গেপসাগরে সূর্যোদয় ও 
মুরুদজঞ্জরার শোর কটেজে বসে 
আরব সাগরে সৃষান্ত অথবা পৃর্ণমার 
রাতে তাজমহল ও অমাবস্যার 
রাতে [বিবেকানন্দ শিলায় বসে 
ভারত মহাসাগরের সৌন্দর্য উপ- 
ভোগ করে আমাদের দেশের 
বৌচতাময় রূপের হয়ত কিছুটা 
পারচয় পাওয়া যায়। কিন্তু 
দেশের নানাপ্রান্তে ছড়ান মানুষ ? 
তাদের সঙ্গে পাঁরচয় ও ভাবের 
আদান-প্রদান হলে তবেই [ভন 
রাজ্যে পর্যটনটি হবে সব দিক 
দিয়ে সার্থক ও আনন্দমুখর । [7 


মুক্তিপদ চৌধুরী 


৩৭ / পাঁরবর্তন ২০/৩০ অক্টোবর ৯৯৮৫ 


আপনার জুম্ম য্ি১৯৬০ সালের আগে হয়ে থাকে, 
মনযোগ ছিয়ে পড়ন। 


তাহলে এই বিজ্ঞাপনটি 


রি 


চুল পড়তে শুক্ত করে ...কিন্ত তাঁরা তা জানেনও না। 


এই ৯০জনেন মধ্র্যে আপনি যদি একজন হু, 
তাহ আজ ধ্রাকেই পিওর সিলভিক্রি 
বাহার হুলা শুরু করুন । 
আপনার চুলের ভেতরে বেশ জোরে চিরুনী চালান। 
আপনার চিরুনীতে যদি চুল উঠে আসে তাহলে বুঝবেন 
আপনার চুল পড়া শুরু হয়ে গেছে । আয়নায় বিরল কেশেব্র 
ককণ দৃশ্য দেখার আগে অবিলম্বে আপনার উপযুক্ত বাবস্থা'- 
নেওয়। দরকার । চুলের স্বাভাবিক আহার পুর্টিকর আমিনো 
এসিডের অভীবের ফলেই ছূলের স্বাস্থ্য নষ্ট হয়, আর চুল 
পাতলা হতে আরম্ত করে । চুলের এই অপুষ্ঠি 
দূর না করলে টুল পড়া বন্ধ হবে না। স্ৃতরাং 
নন আজ থেকেই আপনার উচিত পিওর 
সিলভিক্রিন ব্যবহার করা । 
পিওর পিলাভিক্রিনে কী আছে 

“বিড় করে দেখানো পিওর 
সিলভিক্রিনের ফোঁটা । 
পিওর সিলভিক্রিন ১৭টি আমিনো এসিডের 
একটি অপৃব মিশ্রণ । যে আমিন! এসিড শরীর থেকে চুলের 
স্বাভাবিক তেল সরবরাহের ঘাটতি পূরণ করে । 


পিওর সিলভিক্রিন কীভাব কাজ করে 


(হুলের গোড়ায় প্রবেশ করে ॥ 
পিওর সিলভিক্রিন নিয়ে মাথ!র ওপরের চুল ও তালুতে 
ঘষুন যাতে এট চুলের গোডায় প্রবেশ করতে পারে। 
বিজ্ঞানসম্মতভাবে গবেষণাকৃত পিওর সিলভিক্রিনের ফরমূলা 
এবার কা করতে আরম্ত করবে । আপনার মাথায় আবার 
সুস্থ ও স্বাভাবিক চুলের বাহার নিয়ে আসবে। 
আপনার ছল স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে না 
আসা পধ্যস্ত দিনে দু'বার ক'রে, পিওর 
সিলভিক্রিন ববহার করে যান। 


গিএ 
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_যাযাৰরের ঘর 


যাযাবররা ঘর বাঁধছে! 
শুনলে খুবই অবাক 
লাগে। কিন্তু এক 
দল যাযাবর শিলিগুড়ি, 


জলপাইগুড়ি অঞ্চলে বেশ কিছু 
কলোনি করে বসবাস শুরু 
করেছে। যাযাবরের জীবন 
থেকে এই স্থায়ী জীবন কেন 
তারা বেছে নিল? এর পশ্চাতে 
কী গৃঢ রহস্য আছে, তাই 
নিয়ে এই গ্রতিবেদন । 


গোয়েন্দা পুলিশের দৃষ্টি আর এড়ান 
গেল না। অনেক ফান্দি ফিকির করে গোপন 
আস্তানায় আত্মগোপন করবে, ঠিক সেই 
মুহূর্তে সুধন ধরা পড়ল। হাতের সুু্টকেস 
খুলে পুলিশের চোখ ছানাবড়া। তাতে 
বে-আইান ভাঙ-গাজ।, সোনা জহর অথবা 
হারে মুক্তা নয়, কিছু সাধারণ জামাকাপড়ের 
ভগজে জড়ান গ্রেফ একটি এম এম-৯ 
পিস্তল । আর বেশ কিছু তরতাজা, কাতুজ। 
পিস্তলটির দাম কম করেও [বশ হাজার 
টাকা । 

কোথায় কীভাবে সুধন এই সুটকেসাট 
গায়েব করেছে, পুলশ তার বিধরণ জেনে 
নল। পুঁলশের চোখে তখন আর এক নতুন 
ইশারা । ভাবল এ স্যুটকেসের সৃ ধরে নতুন 
কোন অগ্গানা -রাজনীতির উৎস সন্ধানে 
এগোবে॥ তাদের ধারণা হল, আসাম, 
উত্তরবাংলা আর পার্বত্য অণ্চলের কোন 
বৈরী বিপ্লবীদের গোপন সূত্র এই স্ুটকেসেই 
মিলবে । 

এমাঁন অজস্র ছোট বড় চাঁর-ছিনতাইয়ের 
প্রাথামক ঘটনা 1শালগুঁড়, জলপাইগুঁড় 
পুলশের খাতায় [লাপবদ্ধ আছে। 'কন্তু তা 
সত্বেও সুধনদের সম্পর্কে থানা-পুলশের 
সার্টীফকেটের অভাব নেই। ওরা নিরীহ। 
স্থানীয় অঞ্চলে 'চুর-ছিনতাই রাহাজান করে 
না। বরং আশেপাশের লোকের আপদে 
বিপদে এগিয়ে যায়, সাহায্য-সহায়তার হাত 
বাড়ায়। 

কে এই সুধন? কী ওদের পারচয়? 
এই খোজথবর নিতে গয়ে হাজর হলাম 
শালখুড় থেকে বিশ-পাঁচশ [কলোমটার 
দূরে। জলপাইগুঁড়মুখী সড়ক পথ ধরে 
এগোলেই রাজগঞ্জ। এই থানার অধীন 
কাটাপুকুর। পাকা পথের পাশে জলপাই- 
গুঁড়ি -শাঁলগুঁড়ির সীমানা বরাবর এই 


যাযাবর মা আর ছেলেমেয়ে 


কাটাপুকুর এখন "ইরানি কলোনি" নামে 


খ্যাত। ইরানি কলোনি বা বস্তিতে কয়েকশ 
পারবারের বসবাস। এই বান্ততে যত না 
পুরুষ, তার চেয়ে অনেক বোঁশ মেয়ে। আর 
যত না মেয়ে-তার চেয়েও অনেক গুণ বেশি 
বাচ্চা। স্থানীয় লোকের ভাষায় এরা 
'ইরানি জিপসি।' অর্থাৎ ইরান থেকে 
আসা যাযাবর । পুলিশের খাতায়ও এরা 
ইরান জিপাঁস বলে বিবেচিত। কিন্তু 
আসল পারচয় বোধহয় ভিন্ন। 

যতদূর জানা গেল, তথাকাঁথত ইরানি 
কলোনির ইরানিরা আসলে ইরানি নয়। 
ভারতীয় যাযাবর । এদের আঁদবাস 
রাঙজদ্থানের থর মরু-অণ্চলে ৷ অজানা অতাঁতে 
থর মরুভূমিতে একদা বালিয়াড় ঝড়ে 
নিদারুণ বিপর্যয় নেমে আসে । ওদের সমাজ- 
জীবন হয় বিপর্যস্ত । মরু মানচিত্রেও দেখা 
দেয় আবশ্থাস্য পারবর্তন। তারপর থেকেই 
থর মরু অঞ্চলের ঝাসন্দারা ঘরছাড়া, 
ছিনধূল। পথে পথে ঘুরে ওরা কোনরকমে 
জীবন বাচায়_ধ্বংসের হাত থেকে বংশ 
রক্ষায় সচেষ্ট হয়। পথ হয় ঘর। 
এভাবেই ওদের যাযাবর জীবনের সূচনা । 
এরা সকলেই হিন্দু সম্প্রদায়ের গোয়ালা। 


এই হল সুধনদের আসল পারিচয়। 

রাজগঞ্জ থানার পুলশ আফসার পাঁর- 
তোষ চক্রবর্তীর ভাষায় ওরা 'কারোয়ান নাট'__ 
ওদের বোৌশর ভাগই 'ক্লামন্যাল। এদের 
জীবকা হাতসাফাই, ছার, রাহাজানি.। 
শতকরা নববুইভাগই নানা অসামাজিক 
কাজের সঙ্গে জাঁড়ত। স্থানীয় এলাকায় 
এরা নিরীহ গো-বেচারা। কোনরকম 
অনযায় বা বেআইনি কাজে যায় না। সর্ব 
ভারতীয় স্তরে ঝড় বড় শহরে এদের 'বেওসা ।” 
বিশেষ করে দীল্ল-বোস্বে-মাদ্রাজ-কলকাতা 
শহর এদের জীবিকার অন্যতম তাশ্রয়ন্থুল। 
এরা এই 'বেওসা'কে নিজেদের জাত-ব্যবসা 
বলে মনে করে। এর মধ্যে কোন অপরাধ 
আছে বলে এরা বিশ্বাস করে না। ওদের 
পারভাষায় এই বেওসার পারচয় 'আখ বন্ধ 
িব্বাখালি__ অর্থাৎ চোখ বন্ধ করলেই ভিববা 
বা ব্যাগ হাওয়া। 

জনৈক থানা আঁফসার জানালেন, হিল্লি 
দাল্ল চষে খেলেও, স্থানীয়ভাবে এরা 
পুলিশের কাছে কোন সমস্যা হয়ে দাড়ায় 
না। ধর্মকর্মেও মন আছে। হাতে বেশ 
পয়সা-কড়। বোশ দামে জমি কিনে 
পাকাপোস্ত বাঁড়ঘর তৈরি করেছে । হাটে- 


পারবর্তন ২৩/৩০ অক্কোবর ৯১৮৫ / ৩৮ 


মে পৌছেছে! ভারতের সর্বপ্রথম 
ময়েশ্চার ব্যালেন্পড্‌' সাবান । 


ব্বক-পরিচ্যাকারী সাবান । 


ত্বককে পরিস্কার করে, অথচ শুকিয়ে দেয় লা, 
কোমল-মস্থণ রাখে, অথচ তেলতেলে করে না! 


এক বিশেষ 


ক্লীয়ার-টোল: সাবান খাকে নানান অনন্য সেই সব উপাদান আপনার 

কের গভীর প্রা দুরে সাফ করা, আর তুরুকেকোসুজম। 

জন্টে বিজ্ঞানসলতভাবে। সুষম । জলীযীরঃটোন সবার এই 

অয়েম্টীরাইজাঁর, অপরিহার্য তরল পদার্থের সাহাযো একদিকে যেমন আগ্রনার, 

তকে: যোগায় পু্টি--অপরঙিকে তেমনি'এর -রাশ্র্রীশি ফেনা তুকটক করে; 
তকে পরিস্কার ও অতি যৌলাটয়ম +ক্রীয়ার.টোন ব্লানে পাবেন: তৃত্তি৯ 

আপনার তরুটি শুকনো! বা তেলতেলে না ইয়ে 

মেশানোনদীপ্তি। তাঁছা য় সাবানে থকে বহুক্ষপ রেশ টেনে রাখ) 

এক অপরুপ ফেঞ্চ সুবাস । ক্লীয়ার:টোল -সাব।ন--আপনার্‌ ত্বককে 

আরো সতৈজ, ভাবো কোমল, আবো ্ল! 


লগুন * প্যারীস * নিউ ইক 


কুরে: 


তাজ থেকে ৬ তপ্ত পাতে 
বুও ফক্স করার কী 


আপনাকে দেবে-এক নতুন রুপু! 


২য় সপ্তাহ 


১ম সপ্তাহ 


মাত্র তিন দিনেই আমার 
চামড়া নরম! 


৩য় সপ্তাহ 


আমাৰ ব্রণ পাগগুলো মিলিয়ে 
যাচ্ছে, । আরাম! 
৪র্থ সপ্তাহ 


দেখুন! ইাতিমধোই আমার থরধরে  আগ্মার বান্ধবী বললো, “তোর 
কনুইও কেমন মোলায়েম ! রাও জৌলুষ দেখা দিয়েছে রে” 


৫ম সপ্তাহ ষ্ঠ সপ্তাহ 


আমি এখন একজন 


ক্লীয়ার,টোন ক্রীম ফ্যান! 


ময়েশ্চারাইজার ৬ সপ্তাহের 
মধোই আপনার রঙরূপ 
এমন উজ্জ্বল আর কোমল 
কারে তোলে, যা নজরে 
পড়ে । নিয়মিত রোজ দুবার 


আস 
আমি 


ক্লীয়ার-টোনের অদ্দিতীয় 
ফরমুলা মু আর 
স্বাভাবিকভাবে আপনার 
তক আরো উজ্ব্বল, আরো 
[ক'রে তোলে । শুধু 


! রোদ্দুরে ঘুরেও 
লা হাচ্ছি না! 


তাই নয় । ক্লীয়ার-টোনের : ক'রে ক্রীয়ার.টৌন মাখতে 
এক অনন্য উপাদান ত্বকের থাকুন তাহলে কি রোদে 
কৃৎসিৎ দাগ আর খুঁত দূর কি ঘরে, এর সুফল বজায় 


কারে দেয় । এর সমু থাকবে চিরতরে ! 


01529178075 
৫৮9০ বিলাই তাও 


নদ এনীরিএরে্সি। ১৫ 


ধতে করন ৮৮ শাচ্বে এবহ্যে পহ পিনতির এেরোছি 
িজিঃ আগাম ও বৃরঠেল। হটাত দেখনেগ (যে আপনার 
জট ওকণী হিট পৃ পি 
৯ হে চরিহ কার বিক্দ্পের পর িভিথের থাতযা ক্র্রন? 
রি 75 ভি আর (হোক নি 2 
এলো লাক নিজে নো? 
এলি হি বে রথ গোঙ্, হাদি চুযোগ পার. ? 


যাঁরা সঠিক সিদধান্ত নেন তাঁদেরই জন্যে 


বাজারে এদের সবসময়ই কড়কড়ে একশ 
টাকার নোট ভাঙাতে দেখা যায়। 

পুরুষ যখন বড় বড় শহরে হাতসাফাই 
করে, মেয়েরা কিন্তু তখন ঘরে বসে অলস 
সময় কাটায় না। এদের. মধ্যে যারা একটু 
নীচুতলার তাদের ঘরের মেয়েরা কোলে, 
কাথে বাচ্চা [নিয়ে আশেপাশের শহর 
এলাকায় যায় । সেখানে নানা ধান্ধায় ঘোরে। 
পুলশের খাতায় এমন বিবরণও আছে যে, 
এইসব মেয়েরা সঙ্গে এক ধরনের সাদা 
পাউডার রাখে। স্টেশনে বাজারে কারোর 
হাতে দামী কিছু দেখলে এরা তাকে অনুসরণ 
করে। তারপর সময় সুযোগ বুঝে সংশ্সষ্ট 
মানুষাঁটর পাশ দিয়ে হাটার সময় সামান। 
সেই গু'ড়া পাউডার তার ঘাড়ে বা হাতে 
ছু'ড়েদেয়। সঙ্গে সঙ্গে তার প্রাতীক্রয়া 
দেখা দেয়। শুরু হয় চুলকাঁন। যত সময় 
যায়, চুলকানও ততই বাড়ে। অসহ্য 
চুলকানতে হাতের মাল রেখে যখন সে একটু 
অন্যমনস্ক হয়, তখন তা নিয়ে এমেয়েরা 
বেপান্তা হয়। জলপাইগুঁড়র কোতোয়ালি 
থানায় আতি সম্প্রতি একটি এ ধরনের চুর 
ধরা পড়েছে। 

এদের মধ্যে আর এক শ্রেণীর মেয়ে 
আছে, যারা বাচ্চা কোলে নিয়ে শহরের 
হাটে-বাজারে ঘোরে এবং চুঁরর ধাদ্ধায় 
থাকে । মনে রাখা প্রয়োজন কোলের বাচ্চাটি 
অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নিজের নয়-- বাস্তু থেকে 
ধার করে নেওয়া । বাজারে গিয়ে হাত- 
সাফাই করার সময় যাঁদ সে ধরা পড়ে, তখন 
সে মারের হাত থেকে বাচার জন্য কোলের 
বাচ্চাটিকে ব্যবহার করে। চুর করে ধরা 
পড়লে সে চিমটি কেটে কোলের বাচ্চাকে 
কাদায়। এভাবে তার উপর যতই লোক 
চড়াও হয়, সেও বাচ্চাটিকে তত বোশ করে 
কাদানর চেষ্ট। করে। অতঃপর মানবিকতার 
কারণে সাধারণ মানুষ এই ইরানি 
'বেওসায়নীদের' ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। 

ইরান বান্ততে ঢুকতে একদল যাযাবর 
আমাদের ঘরে ফেলল । ঘেরাওকারাঁদের 
আঁধকাংশই তরুণী মাহলা । সন্দেহ-সংশয় 
চোখে হিন্দি বাংলায় মেশান নানা প্রশ্ন 
লক্ষা করলাম, ঘাগরা পরা তরুণী ইরানি 
মেয়েদের চপল-চতুর চাহনির মাঝে চওড়া 
লালপাড়ের শাঁড় পরা এক প্রবাঁণা- চোখে 
মুখে প্লেহময় হাসি। তার পরিচয় 
মহারানী॥ মহারানী এই বস্তুতে প্রাতষ্ঠিত 
কামাথ্যা দেবার মান্দরের দেখাশুনা করেন । 
ইাঁন সবজন শ্রদ্ধেয়া। সকলেই এ'র 'নির্দেশ 
একবাক্যে মেনে নেয়। 

স্বপ্পবাক মহারানী এগিয়ে এসে দেবীর 
হসাদ দিলেন। আমরা কামাথ্যা দেবীর 
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উদ্দেশে প্রণাম জানাতেই তরুণী মেয়েরা 
বাস্মত'। তাদের দেবী-মান্দরের প্রাত 
আমাদের ভান্ত দেখে বোধহয় আমাদের প্রাত 
খাঁনকটা শ্রদ্ধাভাব জাগল। এবার একে 
একে এরা মুখর হল । 

সুদর্শনা সরোজিনী হেসে জানাল, মানত 
এক বছর হল তার শাদি হয়েছে। কর্তা 
বেওসার কাজে বাইরে । কবে আসবে, 
তা জিগ্েস করা বারণ। চিম্মো এগিয়ে 
এল ॥ তাকে দেখে মনেই হবে না সে সাত 
ছেলেমেয়ের মা। হাসিখুশি এই তরুণী 
প্রাণচাঞ্চল্যে ভরপুর ৷ সে প্রশ্ন করে জানতে 
চাইল, আমার শাদ হয়েছে কিনা। 

শ্যামার সন্তান সংখ্যা সাত। ওর বয়স 
বড়জোর তিশ। কিন্ত স্বাস্থ্যের বাধন অটুট । 
বয়সের চিহ্ন নেই ওর চোখেমুখে । একটু 
বাচাল। হারণীর মত 5%লা_একে একে 
সাত ছেলেখেয়েকে ডেকে আনল । বলল, 
দেখ_এরা আমার আদরের বাছা। 

মহারানী পাশে দীঁড়য়েই হাসাছলেন। 
জানালেন, তান ধর্মকর্ম [নিয়েই থাকেন। 
কামাথ্যা দেবীর নিত্যপৃজার আয়োজন করেন। 
ভিন গা থেকে এক রান্গণ আসেন। পাকা- 
মান্দরের সামনে বিরাট চাতাল। কলোনির 
বাঁসন্দারা দেখলাম কামাখ্যা দেবার দারুণ 
ভন্ত। ওরা বেওসা যাত্রার আগে কামাথ্া 
দেবীর আশীর্বাদ কামনা করে বাইরে যায়। 
ওদের বিশ্বাস, হাত সাফাই-এর জাদুতে 
ক্কামাখ্যা দেবীর আশীবাদ অবশ্য প্রয়োজন। 

মহারানী জানালেন, দুর্গাপূজায় এই 
কলোনিতে খুব আনন্দ হয়। দুখানা পৃজা 
হয়। বহুট্টাকা্ঠাদ ওঠে। এদের অন] 
পৃজ) দেবদেবা মা কালী, মালা লছমন, মা 
মহারানী এবং গ্রাম ঠাকুর (এর মৃর্তি নেই )। 
মহারানীর ঘরের পাশে অন্য একাঁট ঘরে 
দেখলাম 'গোর-নেতাই; প্রাতিষ্ঠিত। 

জানা গ্রেল, মহারানী বিশেষ বিশেষ 
দিনে ভর" পড়েন। পাচ গায়ের মানুষ 
আসে। 'ভয়া-পড়া' অবস্থায় তিনি নানা 
ওষুধ দেন। তাতেই তাদের রোগ মুণ্ত ঘটে 
বলে বিশ্বাস। 

ইরানি এই বাস্তর কোনও তরুণ তরুণীর 
বাইরে শাদ করা বারণ। প্রেমপ্রীত 
ভালবাসা আর রাগ-অনুরাগ এই বাস্তর 
মানুষের মধোই সীমাবদ্ধ। কোন তরুণ- 
তরুণীর প্রেম যাঁদ গভীর হয়, তবে তা 
পঞ্/ায়েত যাচাই করবে। বয়ে শাদর 
ব্বস্থাও পণ্চায়েতের হাতে। পণ্চায়েতই 
এই কলোনর আসল মালক। প্রবীণদের 
নিয়ে পঞ্চায়েত সভা হয়। তবে পণ্ঠায়েতের 
সদসাদের আঁধকাংশই মেয়ে। তার শীর্ষে 
থাকে মুঁখিয়া - অর্থাৎ কন্রাঁ। এদেরই একজন 


নাল, বেটাছেলের এসব [বিচার আচার 
করার সময় কোথায়! ওরা তো মাসের 


পর মাস 'লাইনে' থাকে বেওসার জন্য। 
পণ্টায়েতের যেকোন রায় 'বা সুপারশই 
চড়ান্ত। 
ইরানি বাস্ততে ধীরে ধারে নতুন সমাজ 
গড়ে উঠছে। ফাকর-ফন্দি আর হাত- 
সাফাই ওদের জাত বেওসা হলেও শিক্ষায়- 
দাঁক্ষায় ওরা এখন এগোতে চাইছে । সকলে 
না হলেও কেউ কেউ হীতমধ্যে তাদের 
ছেলেমেয়েদের শালগুঁড় শহরের ইংলিশ 
মাডয়াম স্কুলে ভর্ত করছে । এই বাস্তর 
পাশে একটি হিন্দি স্কুল গড়ে তোলারও 
উদ্যোগ দেখা দিয়েছে । ওরা চায়, ওদের 
ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শিখে বাবু হোক। 
রাজনীতির সঙ্গে এদের খুব একটা সম্পর্ক 
নেই। ভোটার তালিকায় নাম আছে। 
কিন্তু যাঁদ প্রশ্ন করা হয়_কোন দলের 
তোমরা সমর্থক-সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, 
আমাদের কাজ করবে, তাবেআমরা 
সমর্থন করব। তবে ইতিমধ্যে এই ইরানি 
বাস্তর ষাযাবরদের নিয়ে রাজনীতির যে সৃতা 
টানাটানি শুরু হয়েছে, তা সুস্পষ্ট । সাইকেল 
চেপে মাস্টারমশাইরা আসেন ওদের ছেলে- 
মেয়েদের মানুষ করতে । একটি বিশেষ 
রাজনোতিক দলের সর্বসময়ের কমা বলে 
এই মাস্টারমশাইরা পরিচিত। তবে মুখে 
তাঁরা এই মুহূর্তে রাজনীতির কথা বলেন না। 
শুধু জলপাইগুড় নয়-_ পাশ্চিম 
দিনাজপুরের ডালখোলা এবং কিষাণগঞ্জেও 
দুটি আখ বন্ধ ভিব্বাখাির আস্তানা অর্থাং 
ইরান বান্ত গড়ে উঠেছে। এই দুই বান্ততেও 
হাজার দুই যাযাবর পারবারের বসবাস। 
বুক্ষ-শুদ্ধ মরু অঞ্চলের একদা বাসিন্দা 
ভবঘুরে যাযাবর দল িমশীতল হিমালয়ের 
কোলে উত্তরবাংলার শ্যামল প্লিগ্ধ আশ্রয়ে 
কেন হঠাৎ ঘর বাধতে শুরু করল, তা বোঝা 
দু্ধর। আর কৈনই বা এদের বাস্তর নাম 
“ইরানি কলোি-তাও এক রহস্য। এর 
রাজনোৌতক এবং সামাজক বিগ্লেষণ 
প্রয়োজন। সবুজ শ্যামল বাংলার কোমল 
পাল মাটই এদের মূল আকর্ষণ, 
নাএর পেছনে সুদ্রপ্রসারী কোন রাজ- 
নীতির সুপারকাম্পত সুসংহত গোপন হাত 
সাক্কয়, তা খাঁতিয়ে দেখা দরকার। এই 
তিনাট বান্ত এলাকাতেই যুগপৎ তাঁড়ঘাঁড় 
হিন্দি স্কুল গড়ে তোলার যে হঠাৎ তৎপরতা 
দেখা দিয়েছে, তা স্থানীয় অঞ্চলের মানুষকে 
বেশ সন্দিদ্ধ করে তুলেছে । [70 
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৮ এগ্রল, ৯৯৮৫। রাত্রের 
অন্ধকার তখনও ভাল করে কাটেনি। 
ভোর হতে বেশ 'বাঁছু দোৌর আছে। 
হঠাৎ “বাঘ, বাঘ" চিৎকারে তালা- 
পাড়া গ্রামের লোকেদের ঘুম ভেঙে 
গেল। বিহারের ডালটনগঞ্জ শহর 
থেকে দশ কিলোমিটার দূরে তালা- 
পাড়া একাট ছোট গ্রাম। এই 
গ্রামের এক বৃদ্ধ মজুর হল বুধন 
ভূ'ইয়া। তার ছোট্রু মাটির ঘর, 
খাপরার চাল, ঘরে যাতায়াতের জন্য 
একটি মাত্র ছোট খোলা পথ। 
কোন জানলাও নেই। সেই খোলা 
পথ বাশের ঝণপ দিয়ে বন্ধ করে 
বুধন ভূ'ইয়ার বৃদ্ধা স্ত্রী তার 
ছ-সাতটি মোরগ মুরগি নিয়ে 
ঘুমিয়ে ছিল । বুঁড়র বয়স হয়েছে, 
তাই ঘুমটা সেরকম গাঢ় হয়না, 
ভোর রাত্রের দিকে বুঁড় প্রায় 
জেগেই থাকে৷ তাই যখন মুরগি- 
দের খাবার লোভে বাশের ঝণগ 
অল্প ফাক করে কোন বুনো 
জানোয়ার ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে 
তখনই বুঁড় সজাগ হয়ে যায়। 
বাইরের ফিকে জ্যোতয়ার আলোয় 
তার বাঘ বলেই মনে হয়। তাই সে 
ভয়ে চুপ করে পড়ে থাকে । বাঘ 
ভেতরে ঢুকে যখন মুরগিদের ধরতে 
বান্ত হয়ে পড়ে তখন বুড়ি আস্তে 
আস্তে উঠে বাইরে বোঁরয়ে যায় ও 
ঝখপটেনে দিয়ে চিৎকার করতে 
থাকে 'ঝাঘ, বাঘ'। গ্রামের লোকে- 
দের ঘুম ভেডে যায় এই চিৎকারে, 
তারা এসে পাথর বাশ, কাঠ ইত্যাঁদ 
দিয়ে বণপাঁটকে আরো ভাল করে 
বন্ধ করে দেয়। ঘরের মধ্যে বন্দী 


হয়ে যায় বাঘ। 
সকাল আটটা নাগাদ ভালটন- 


গে পালামৌ টাইগার প্রোজেক্টের 


বনের বাথ বনে ফিরে যাচ্ছে 


আঁফসে খবর আসে যে তালাপাড়া 
গ্রামের একটি মাটির ঘরে এক বাঘ 
আটকে পড়েছে। প্রোজেন্টের 
ডিরেক্টর অলোককুমার চট্টোপাধ্যায় 
সেই সময় ডালটনগঞ্জে ছিলেন না। 
ডেপুটি ডিরেক্টর প্রিয়রঞ্জন [সিনহা 
তখন একটি জীপ ও ট্রেলারে একটি 
বড় খাচা ও প্রোজেন্টের ছ-সাত জন 
কমী নিয়ে এ গ্রামের দিকে 
রওনা হয়ে যান। এই সব এলাকায় 
গ্রামের লোকেরা সাধারণত নেকড়ে 
বাঘ, হায়না, চিতাবাঘ বা রয়যাল 
বেঙ্গল টাইগার সব কিছুকেই বাঘ 
বলে থাকে তাই শ্রীসিনহা প্রথমে 
গ্রামের লোকের কথায় বিশেষ গুরু 
দেননি। ভেবেছিলেন নেকড়ে বা 
হায়না জাতীয় কোন জানোয়ার ধরা 
পড়েছে তিনি যখন তালাপাড়। 
গ্রামে গিয়ে পৌছান তখন দেখলেন 
যে সেই ঘরাট ঘিরে প্রায় তিনশো 
লোক লাঠি, সড়ীক হাতে উত্তোজত 
ভাবে অপেক্ষা করছে। বাঘও 
ভাবেনি,এইভাবে সে হঠাৎ বন্দী হয়ে 
যাবে তাই বাইরে এত লোক জড়ো 
হয়ে যাওয়াতে ঘরের ভেতরে সেও 


প্রাণের ভয়ে লাফালাফি করে পালা- 
বার পথ খুজতে থাকে । মাঝে 
মাঝে বাঘটি এত জেরে ওপর দিকে 
লাফিয়ে উঠাছল যে ছাদের ওপরের 
খাপরাগুলো [ছটকে পড়াছল ও 
তার মাথা প্রায় বের হয়ে আসছিল। 
তখনই শ্রীসনহা দেখতে পান যে 
এট কোন নেকড়ে বা হায়না নয়, 
এটি একটি বেশ বড় চিতাবাঘ । 

চতা বাঘটিকে খাচায় ভরার 
চেয়ে উত্তোজত জনতাকে সামলান 
বোশ কঠিন কাজ হয়ে পড়ে। তবু 
শেষ পর্যন্ত ভিড় ঠেলে টাইগার 
প্রোজেন্টের কর্মীরা খাচাটিকে দরজার 
মুখে লাগান ও খাচার দরজা এবং 
বাশের ঝণপ খুলে দেওয়া হয়। 
দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গেই চিতা 
বাঘটি লাঁফয়ে বৌরয়ে যাবার চেষ্টা 
করে এবং খশচায় ঢোকার সঙ্গে 
সঙ্গে খণচার দরজা বন্ধ করে দেওয়া 
হয়। তখন দেখা যায় যে এটি 
একটি ভয়ঙ্কর সুন্দর, সদ্য যৌবন- 
্রাপ্ত পুরুষ চিতাবাঘ । 

অদ্ধকার থেকে দিনের আলোয় 
বোরয়ে এসে এবং চারাদকে এত 
লোকজন দেখে চিতা ঝাঘটি পাগলের 
মত" এন ও লাফালাফি করে খণচা 
ভেঙে ফেলবার উপরুম করে। 
লোকের 'ভিড়ও বাথকে দেখার জন্য 
খণচার উপর উপচে পড়তে থাকে । 
শ্রীসনহা তাড়াতাঁড় জীপের হুড 
খুলে তাই দিয়ে খণচাটিকে ভাল 
করে ঢেকে দেন, তখন বাঘও শান্ত 
হয়। এরপর লোকজনের দাহাযো। 
খণচাট্িকে গ্্রেলারে তুলে ডালটনগঞ্জ 
শহরে নিয়ে আসা হয় ও শ্রীসনহার 
বাঁড়র গারাজে দ্রেলার শুদ্ধ থণচা 


রেখে দেওয়া হয়। 
পরদিন প্রোজেক্টের ডিরেক্টর 


শ্রীচট্রোপাধায় ট্যুর থেকে ফিরে 
আসেন ও চিতাবাঘাটিকে দেখতে 
যান। বন, হিংস্র এই চিতাবাঘ 
তার বন্দীদশাকে মেনে নিতে 
একেবারেই রাজী নয়। লোক 
খাচার কাছে গেলেই সে তার ওপর 
লাফিয়ে পড়তে চায় ও গর্জন 
করে। আর যতক্ষণ একা থাকে 
দাত [দিয়ে খাচার কাঠ ভাঙার 
চেষ্টা করে। [কিছু কাচা মাংস তাকে 
খেতে দেওয়া হয়েছিল কিন্তু 
বঝাঘটি তা স্পর্শও করোন। 
ডিরে্টর ভাবেন, চিতাবাঘাটিকে 
[নিয়ে কীকরা যায়। দুটি রাস্তা 
আছে-প্রথমাট হল এটিকে পাটনার 
চিড়িয়াখানায় পাঠিয়ে দেওয়া। 
দ্বিতীয়, কোন গভীর জঙ্গলে নিয়ে 
গিয়ে চিতাবাঘটিকে জঙ্গলে ছেড়ে 
দেওয়া। মনে হয়,যে জঙ্গলে এ 
চিতাবাঘটি থাকত সেখানে তার 
স্বাভাবিক খাদ্য যেমন হারণ, শুয়োর, 
ময়ূর, খরগোশ ইত্যাদর অভাব 
হওয়াতে সে গ্রামে ঢুকে গৃহচ্ছের 
ছাগল, কুকুর, মুরাগ "ধরার চেষ্টা 
করে। শ্রীচট্রোপাধ্যায় মনে করেন 
যাঁদ এই চিতাবাঘটিকে গ্রাম থেকে 
দূরে গভীর জঙ্গলে, যেখানে সে তার 
খাদ্য প্রচুর পারমাণে পাবে, এইরকম 
স্বাভাবিক পাঁরবেশে ছেড়ে দেওয়া 
হয় তাহলে বাঘাটি আবার স্থাধীন- 
ভাবে সাধারণ জীবনযাপন করতে 
পারবে। এত সুন্দর একটি সদ্য 
যৌবনপ্রাপ্ত বন) 'চিতাবাঘকে সারা 
জীবনের জনয চীঁড়য়াখানার বন্দী- 
দশায় পাঠিয়ে দিতে তার মন 
চায় না। এখানে আর একাঁট কথা 
উল্লেখযোগ্য যে চিতাবাঘাট সাধারণ 
ক্যাটল.লফটার (০০1016116৩7) 
নয় কারণ এ গ্রাম বা তার আশে- 
পাশের কোন গ্রাম থেকে নিয়মিত 
গরুছাগল লোপাট হবার কোন 
খবর আগে পাওয়া যায়ান। তাই 
শ্রীচটোপাধ্যায় চিতাবাথটিকে টাই- 
গার প্রোজেন্টের কোর এরয়াতে 
€০০65 ৪16৪ ) কুজরুম বনে ছেড়ে 
দৈঝার সিদ্ধান্ত নেন। 

সেইমত ১৯ এপ্রল সকালে 
শ্রীচটোপাধযায়ের নেতৃত্বে দি জীপ 
ডালটনগঞ্জ শহর থেকে রওনা 
হয়। একটি জিপের পেছনে 
ট্রেলারে চিতাবাঘের খাচা। অন্য 
জিপে শ্রীচট্রোপাধ্যায়, শ্রীসিনহা ও 
টাইগার প্রোজেন্টের ছ'সাতজন 
কর্মচারী। এই যাত্রায় আমও 
ক্যামেরা নিয়ে ও'দের সঙ্গী হই। 
ডালটনগঞ্জ শহর থেকে কুজরুম প্রায় 
৯০ কিলোমিটার দূরে। প্রথমে 
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এই ছবিতে যে বালুবটি দেখছেন, 
নকেই এর আদেঢাপান্ত কিছু না 
নেশুনেই এটা কিনে ফেলেন । 

বিশ্বাস হচ্ছে না ঃ 

দেখুন, ব্যাপারটা এই রকম ঘটে। 

সব বাল্বই দেখতে সমান ... 
শুরুতে সবই চমৎকার | কিন্তু কছুকাল 
বই. যোট আজেবাজে, তার কেচ্ছা-কাহিনী 
পানই বেরিয়ে পড়ে । বদগুণ একে-একে 


শ পায়, যেমন আলে কমছে তো কমছে, 


সলী খরচ পুরে মাত্রায় চড়ছে, তারপর 
-ব ফুট করে খতম | 
ঠিক চুপসে যাওয়া বালুবের মতন। 


তাহলে, সাতাই তে;আপান কি করে 
চিনবেন কোন বাল্বটা [নিখুঁত আর সেরা । 

দেখুন-সবচেয়ে নিরাপদ উপায় হ'ল 
এমন এক নামী বালুব কিনুন, যার ওপর 
৫০ বছরেরও বেশীকাল ধরে জনগণের 
অগাধ বিশ্বাস। 

ফিলিপ্স...এমন এক উন 
যারা প্রত্যেকটি বালুবকে ১০০০: ভাগ 
যাচাই-পরখ করে, যার ফলে আপনার খরচা 
ওয়াটের ১০০০০ ভাগ উশুল হয়ে আসে। 

সুতরাং, ১০০% নিশ্চিত হোন । 

শুধু ফিলিপ্স-ই কিনুন । 


অন্ত ত্রাল্ত্র-ই দেখতে সমান, ভিত লে? 
ফিলিপস- গতর পঞ্চাশ বওসরাপ্রিক কাল দারাতর হাবে-ঘারে বিশ্রহ্্ নাম 


ঠিক হয়_কুজবুমের বুড়হা নদীর 
বালির সমতল চড়ায় বাঘটিকে 
ছাড়া হবে তাহলে ফটো তোলার 
ও বালির ওপর বাঘাটর পায়ের 
ছাপ তোলার সুবিধে হয়। 
কুজরুমের জঙ্গলে প্রচুর বুনো হাতি 
পাওয়া যায়। এই হাতিদের 
সামনাসামান পড়ে গেলে যেকোন 
অঘটন ঘটে যেতে পারে। তাই 
নদীর ধারে গাড়ি থাময়ে প্রথমে 
দুজন ফরেস্ট গার্ডকে দেখতে পাঠান 
হয় নদীর বেডে কোন হাত ভাছে 
কিনা । গার্ডরা দেখেই সঙ্গে সঙ্গে 
ফিরে এসে বলে ন'দশটি হাতি 
সামনেই নদীর জলে প্লান করছে। 
তখন আমাদের জিপ দুটি ওখান 
থেকে ঘুরিয়ে নেওয়া হয়। কিন্তু 
ঘোরাতে গিয়ে দেখা যায় যে 
আমাদের জপের একটি চাকার 
হাওয়া বৌরয়ে গেছে। চাকা 
বদলানো দরকার ॥ সামনেই নদীর 
বুকে হাতির দল। আর সেখানেই 
আমাদের জিপ অচল । যাঁদ চাকা 
বদলাতে বদলাতে হাতিরা ক্লান 
করে এ রাস্তা দিয়ে ফেরা ঠিক করে 
অহলে আমাদের আর রক্ষে নেই। 
যাহোক কী আর করা যাবে। 
ভগবানের নাম করতে থাকলাম। 
তার মধ্যে চাকা বদল হল ও 
আগরাও আবার রওনা হলাম। 
এবার যাবার কথা বুড়হা নদী ও 
কোয়েল নদীর সঙ্গমে বাগে চম্পার 
ঘাসের মাঠে । বাগে চম্পা পৌছে 
দেখা গেল আশেপাশে কোথাও 
জংলী হাতি নেই। তখন ট্রেলার 
থেকে চিতাঝঘটির খাচা সেখানে 
নামান হল।॥ চিতাবাঘটিকেো চহিতি 
করে রাখার গনা শ্রীচটোপাধ্যায় 
িচকারীতে লাল রঙ ভরে 
ঝঘাঁটর পেটের সাদা 
অংশটিকে লাল রং করে দলেন। 
কারণ জঙ্গলে ছেড়ে দেবার পর 
ঝাঘাট যাঁদ আঝার কোন গ্রামের 


আশেপাশে চলে আসে ও গরু ছাগল 
ধরা শুরু করে তাহলে লাল রং 


দেখে একে সহজেই দূর থেকে চেনা 
যাবে। তারপর খাচাটিকে এক 
পাশে কাৎ করে তার দরজার 
কড়াতে একাট মোটা দাঁড় বাধা 
হল। দাঁড়র অন্য প্রাস্তাট নিয়ে 
একাট ফরেস্ট গার্ড প্রায় দেড়শো 
ফুট দূরে দাড় করান জিপে বসল। 
খাচার দরজার সামনে বেশ কিছু 
ভেজা বাল ছাড়িয়ে দেওয়া হল 
যাতে চিতাবাঘাট খাচা থেকে 
বেরোলেই তার পায়ের ছাপ বালির 
ওপর পড়ে। সেই পায়ের ছাপের 


ভেজা বালিতে চিতার পদচিহ্ন 


প্রাস্টার দিয়ে ছাচ তুলে রাখা হবে 
যাতে প্রয়োজন হলে পরে বাঘটিকে 
সনাপ্ড করার সুবিধে হয়। জিপের 
ওপর দুজন ফরেস্ট গার্উও বন্দুকে 
গুলি ভরে তারি থাকল কারণ তিন 
দিনের ক্ষুধার্ত, বন্দী, উত্তেজত বন। 
চিতাবাঘ যাঁদ হঠাং খাঁচা থেকে 
বেরিয়েই জিপের দিকে লাফিয়ে 
আসে তাহলে ফরেস্ট গার্ডরা 
আকাশের দিকে র্াংক ফায়ার 
করবে। ীজপের ওপর দীঁড়য়ে 
ক্যামেরা নিয়ে আমও তোর যাতে 
চিতাবাঘটির ঠিক খাঁচার ভেতর 
থেকে বেরোবার মুহূর্তে ফটো নিতে 
পার। শ্রীট্োপাধ্যায়ের হাতেও 
আর একটি ক্যামেরা । খাঁচা থেকে 
প্রায় দেড়শো ফুট দূরে জিপ দুটি 
ইঞ্জিন চালু রেখে দীড়িয়ে আছে, 
যাতে সামান্যতম বিপদের সন্তাবনা 
দেখা দিলেই সঙ্গে সঙ্গে রওনা হতে 
পারা যায়। শেষ পথন্ত সেই মুহুর্ভটি 
এল । শ্রীচট্রোপাধ্যায় ইশারা কর- 
লেন, ফরেস্ট গার্ড আস্তে আস্তে 
দঁড় ধরে টানল। চারাদক স্তব্ধ, 
জিপের ওপর থেকে সকলেই 
সাগ্রহে দুরু দুরু বুকে খাচার দিকে 
তাকয়ে আছে। ধারে ধারে খাঁচার 
দরজা অর্ধেকটা খুলল। প্রথম 
আধ মিনিট চিতাঝাঘটি কিছু করল 
না, তারপর মাথা ও শরীরের 
অর্ধেকটা বার করে একবার চারি- 
দিকে তাকিয়ে দেখে অন্তত 
সাবলীল ভার্গমায় সবুজ ঘাসের 
বুকে হলুদ বিদু)তের চমক তুলে 
জঙ্গলের মধে] অদৃশ্য হয়ে গেল। 
প্রথমে কিছুক্ষণ জঙ্গলের ভিতর 
থেকে চিতল হরিণ ও হনুমানদের 
আলাম কল শোনা গেল। তারপর 


সব শাস্ত। আম একবারই ক্যামে- 
রার শাটার টেপার সুযোগ পেলাম। 


বাঘাটকে সাফল্ের সঙ্গে 


জঙ্গলে ছেড়ে দিতে পারায়, বিশেষ 
করে কোন দুর্ঘটনা না ঘটায় সক- 


লেরই মনে খুব আনন্দ। খাঁচার 
সামনে ভিজে বালির ওপর চিতা- 
বাঘের পায়ের খুব সুন্দর ছাপ 
পড়োছিল। তার প্রাস্টার কাস্ট 
করা হল ও ফটো তোলা হল। 
তারপর আমরা ফিরে চললাম 
ডালটনগঞ্জের দিকে। আমাদের 
রিটান জাঁটাও খুব রোমাণ্চকর 
হল। কারণ ফিরাত পথে আমর৷ 
দুবার জংলী হাতিদের সামনে 
পড়লাম। প্রথমবার বাগে চষ্পা 
থেকে কিছুদূর এগয়ে রাস্তার ওপর 
একটি কালভার্ট তোর হচ্ছিল, 
সেজন্য সেখানে রাস্তার ওপর একটি 
ডাইভার্সান। সেই ডাইভার্সানে 
আবার কিছু জল কাদা জমে আছে। 
সেখানে পৌছবার আগেই দেখলাম 
রাস্তার ওপর সাত আটটি হাতির 
একটি দল দাড়িয়ে আছে । হাতিরা 
কিছুতেই আর আমাদের রান্তা ছেড়ে 
দিচ্ছে না। আমরা প্রায় মিনিট 
দশেক ধরে গাঁড়তে বসে । তারপর 
আস্তে আস্তে হাতির দল রাস্তা ছেড়ে 
যেই একটু জঙ্গলের দিকে গেছে 
তখনই আমরা চাইলাম ফুল স্পিডে 
গাড় চালিয়ে ডাইভার্সান পোরয়ে 
আসতে । আমাদের [জপটি তো 
ভালভাবেই হাতির দল ও ডাই- 
ভার্সান পোঁরয়ে এল, 'স্তু চিন্তা 
হল পরের জিপটির জন্য। কারণ 
তার সঙ্গে ট্রেলার লাগান। যাঁদ 
কোনরকমে [জিপাঁট ডাইভার্সানের 
জায়গায় জলে কাদায় আটকে যায় 
তাহলে হবে সবথেকে মুগ্ভল। 
যাহোক সেরকম কোন অঘটন 
ঘটল না, দ্বিতীয় জিপাঁটও ভাল 
ভাবে ডাইভার্সান পোরয়ে চলে 
এল । 

দুপাশে গভীর জঙ্গল, মাঝে 


মাঝে চিতল হরিণ, বাইসন, সন্থর, 
মযূর ইত্যাদির দল দেখা যাচ্ছে। 
কিন্তু সন্ধে হয়ে আসছে বলে 
আমরা আর কোথাও না থেমে 
তাড়াতাঁড় ফিরে যাচ্ছ। হঠাং 
রাস্তার ধারেই আবার দোখ প্রায় 
দশ বারটি হাতির একটি দল দায়ে 
গাঁড়য়ে বাশের পাতা খাচ্ছে। 
তাদের সঙ্গে দুটি বাচ্চা হাতিও 
আছে। প্রথমে আমাদের ছিপ, 
তাতে শ্রীচট্োপাধায়, শ্রীিনহা ও 
আরও দু-তিনজন লোক । পেছনের 
'জিপে ট্রেলার লাগান ও তাতে আরও 
পাঁচজন লোক। আমরা ভাবলাম 
খুব তাড়াতাড় হ1তির দলটিকে পার 
করে যাব। কিন্তু একটু এগোবার 
সঙ্গে সঙ্গেই দলের চার-পাচটি হাতি 
শু'ড় তুলে কান খাড়া করে চিৎকার 
করতে করতে আমাদের জিপের 
দিকে তাড়া করে এল । জপের 
ড্রাইভার প্রথমে জিপটি ব্যাক করার 
চেষ্টা করল, কিন্তু পেছনে ট্রেলার 
সমেত দ্বিতীয় জিপটি থাকায় *ঝাক 
করা সন্তব হল না। ভয়ে কারুর 
মুখে কোন কথা নেই, 
নিঃশ্বাস ফেলতেও বোধহয় ভুলে 
গেছি । কেবল স্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা 
করছি এইবার হাতির দল এসে 
আমাদের জিপ উপ্টে দেবে। কিন্তু 
শ্রীচট্টোপাধ্যায় অদ্ভূত ক্ষিপ্রতার 
সঙ্গে ফরেস্ট গার্ডের হাত থেকে 
বন্দুক নিয়ে সামনের হাতিটির 
মাথার ওপর দিয়ে পরপর দুটি 
ফায়ার করলেন। বন্দুকের 
আওয়াজে হাতিদের তাড়া করে 
আসা বন্ধহল। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও 
হাতিদের পার করে জিপ নিয়ে 
এগয়ে গেলাম। এরপর পথে 
আর কোন ঘটনা ঘটল না। রাত 
নটা নাগাদ নিরঞ্পদে ও সাফল্যের 
সঙ্গে চিতাবাঘষ্ট্রক জঙ্গলে ছেড়ে 
দিতে পারায় খুশী মনে ডালটনগঞ্জ 
শহরে ফিরে এলাম । 

চিতাবাঘাটকে কুজরুমের বনে 
ছেড়ে দেঝার পর প্রায় চার মাসেরও 
বোশ সময় পোরয়ে গেছে । এখনও 
পর্যন্ত সেখান থেকে চিতাবাঘটির 
অস্বাভাবিক গতাবধির কোন খবর 
আসোঁন বা আশেপাশের কোন 
গ্রামের গরু ছাগল মুরাগ ধরারও 
কোন খবর আসেনি। আশা করা 
হচ্ছে, অনুকূল পারবেশে চিতাবাঘটি 
তার স্থাভাবক জীবনযাপন 
করছে। [0] 


লীনা চট্টোপাধ্যায় 
ফটোঃ লোখকা 


৯ 
পরিবর্তন ২৩/৩০ অক্টোবর ১৯৮৫ / ৪৪ 


ঠিকায় জাম নিয়ে ফুলের চাষ চলছে 


চীনের আকাশে নতুন তার। - ৯ 
চীনের চাষী ব্যক্তিগত জমির মালিক হলেন 


মুসলমানদের মধ্যে যেমন ফজলুর ঝা 
আবদুল, হিন্দুদের মধ্যে তপন বা ইংরেজদের 
মধ্যে মিঃ স্মিথ, তেমান চীনাদের মধ্যে ওয়াং 
নামটি খুবই প্রচ্লিত। আম যে তরুণ 
চাষীর বাঁড় গেলাম ভার নামও ওয়াং। 

ওয়াং নতুন দোতলা বাঁড় তোর 
করেছেন। ওপর-নচ মিলিয়ে ছখানা ঘর । 
সবশূদ্ধ; ৩০০ব, মিটার জাম ।১০০ব.[মটারে 
বাড় তোর হয়েছে। বাকি অংশে বাগিচা । 
বেশ খোলামেলা পারবেশ। ওয়াং-এর 
পারবারে চারজন প্রাণী। স্বা্মী-্ত্ী, বৃদ্ধা মা 
আর এক বাচ্চা। 

ওয়াং বললেন, ১৯৭৯ সালে বাঁড়াট 
তোর করোছি। খরচ পড়েছে ১১ হাজার 
ইউয়ান অর্থাৎ পণ্ান্ন হাজার টাকা । চীনে 
বাড়ি তোরর সরঞ্জাম সম্তা। পশ্চিমবঙ্গের 
গ্রামে এমন বাড়ি দু লাখ টাক] পড়ে যেত। 

বাড়তে খুব একটা আসবাবপত্র নেই। 
বসার ঘরে গোটা কয়েক কাঠের ঢেয়ার। 
সেখানেই আমরা বসলাম । ওয়াং আমাদের 
ওপরে নিয়ে গিয়ে সব ঘর দেখালেন । 
ভেবোছলাম এখানেও প্রথামত্‌ চা আসবে । 
কিন্তু ওয়াং কোন কিছু অফার করলেন না। 
বোধহয় এমাঁনতেই আমার লাণ্চের সময় 
হয়ে গিয়েছিল, তাই । 

ওয়াং পাঁরিধারের দেড় হে্টর জি 
আছে । যোট কমিউনের আওতায় পড়ে । 
অর্থাং এই জামর প্রকৃত মালিক কমিউন। 
ওয়াং যতাদন বেঁচে আছেন, চাষ বরে 
যাচ্ছেন। বলা যেতে পারে এটি যৌথ 
মালিকানার জাম। এছাড়া তার ব্যান্তগত 
জাঁম আছে। তার পাঁরমাণ ১০০০ বর্গ 
মিটার। এই জমি বাস্ুজমির বাইরে। 
আমি জিজ্ঞাসা করলাম £ এই বাড়ি করার 
আগে আপাঁন ফোথায় বাস করতেন 2 

ওয়াং জবাব দিলেন, আগে ছোট একটা 
বাঁড়তে থাকতাম। মাত্র ৫০ বর্গ [টার 


ডঃ পার্থ চট্টোপাধ্যায় 


জায়গা ছিল সেখানে । 
চীনে এখন চাষের ক্ষেত্রে যে দায় 


প্রথার প্রবর্তন করা হয়েছে তার ফলে 
উৎপাদন বাড়ছে এবং সেই সঙ্গে চাষীদের 
ব্যান্তগত জাম দেওয়ার ফলে চাষীদের আয় 
বাড়ছে। ওয়াং-এর কথাই ধরুন। [তান 
দেড় হেক্টর জমির জন্য কাঁমউনের কাছে 
দায়ী। কাঁমউন কে ন্যায) দামে বীজ সার 
সরবরাহ করবে। প্রা্টর দেবে। তার 
বদলে তিনি উৎপন্ন ফসল নির্ধারত দামে 
কামউনকে 'বাক্ত করবেন। এছাড়া তার 
বাস্থুজীম বা বাস্তগত জমির ফসলের সমস্ত 
মুনাফ। তার। তান সেই ফসল বাজারে 
গিয়ে প্রতিযোগিতামূলক দরে বাক করতে 


পারেন! 
আমি জিজ্ঞাসা করলাম £ কাঁমউনের 


জাঁমতে ফলান সব ফসলই কি আপনাদের 
কাঁমিউনকে 'বিক্ি করে দিতে হয় ? 

£ না। কতটা বাক্ত করব সেটা অবশ! 
কাঁমউন ঠিক করে দেবে। 

£ কা চাষ করবেন সেটা কে ঠিক করেন ? 

£ সেটা সরকার ঠিক করে দেন. 
যেমন গত বছর আম ধান চাষ করেছি। 
এবার বুনেছি ভোজটেবল । 

£ চাষ কি আপনাকে নিজে করতে হয় ? 

£ প্রধানত নিজেই করতে হয়। তবে 
আম আমার পাঁরবার এবং আত্মীয়দের 


কাজে লাগাতে পারি। 
ঃ চাষের কাজে সরকার কতটুকু সাহায 


করেন আর আপনাকেই বা কী দিতে হয়? 

£ চাৰ করার সমস্ত খরচ-থরচাই আমার। 
যেমন, সার, বাজ । তবে সরকার থেকে 
বিনা ভাড়ায় ট্রান্টর পাওয়া যায়। দুধোগে 
ক্ষযক্ষাত হলে সরকার থেকে ক্ষতিপূরণ 
পাওয়া যায়। মূলধন ব্যাঙ্ক থেকে ঝণ 


হিসাবে পাওয়া যায়। এর জনা সুদ দিতে 


হয় ৬ শতাংশ । কামউনের জামর ফসল 
কমিউনকে বিক্রি করতে হয়। আগে 
ব্যান্তগত জাঁমর ফসলও কমিউনকে বাক 
করতে হত। ১৯৭৯ সাল থেকে সেই 
আইন উঠে গেছে। এখন আমরা হাটে 
গিয়ে আমাদের ব্যাণ্তগত জমির ফসল ববি 
করতে পারি। 

£ জাম থেকে আপনার কীরকম লাভ 


হয়? 
£ ব্াস্তগত ক্ষেত থেকে খরচ-খরচা বাদ 


দিয়ে বছরে ২৬০০ ইউয়ান হাতে আসে । 
কমিউনের জি থেকেও যে টাকা লগ্ি কার 
তার ৩০-৪০ শত।ংশ মুনাকা হয়ে থাকে। 

£ আপাঁন যে জাঁমতে চাষ করছেন, 
আপাঁন শহরে চলে গিয়ে সেই জমিতে অন্য 
কাউকে ভাগচাষী হিসেবে বসাতে পারেন ? 

ওয়াং বললেন £ না। আম যতাদন 
নিজে চাষ করব ততাঁদনই কামউনের জাঁমর 
ওপর আমার অধিকার থাকবে। আম 
শহরে চলে গেলে এ জাঁম অন্য কাউকে 
দেওয়া হবে। তবে, আমার ব্যান্তগত 
জমির ওপর মালিকানা ঠিকই থারুবে। 
কাঁমউনের জামি আম মরে গেলে আমার 
ছেলেও পাবে না। অবশ্য সে যাঁদ নিজে 
চাষী হয় তখন সে কমিউনের কাছে জমির 
জন্য আবেদন করতে পারে। কিন্তু আমার 
জামই যে পাবে তার কোন মানে নেই। 
কিন্তু আমার ব্যাপ্তগত জমি সে উত্তরাধিকার 
সৃত্ে পাবে । 

এই প্রসঙ্গে চীনের কাঁধ ও ভূমিসংস্ক।রের 
কথা [ছু বলি। ১৯৪৯ সালে বিপ্লবের 
ঠিক পরপরই চীনের ভমসং্কার শুরু হয়। 
পুরনো চীনে“মোট আবাদী জামর শতকরা 
৭০ থেকে ৮০ ভাগের মালিক ছিলেন জাঁমদার 
আর ধনী কৃষকেরা । খাজনার হার ছিল 
অস্থাভাঁবক রকমের বৌশ। ফসলের অর্ধেক 
অথবা ৭০ থেকে ৮০ ভাগ খাজনা [হিসেবেই 


«এ আমার মা, কোলে আমি । মা-কে কি লুন্দরী-ই না রঃ 
দেখাচ্ছে । আর, সিম্থল-এর সেই মিষ্টি গন্ধ ''.আ-হা''! 


“এতে আমি ও আমার স্বামী । আমাদের মধুর মিলন 
ঘটালে। কে? টেনিস্‌ না সিল্ছল-এর সৌরত ?” 


সকলকেই আকর্ষণ করে অতুলনীয়, 
০১ স্গন্ধে ভরা সিন্থল। তাই, আজই আনুন 
উৎপাদন সি্থল*.. সারা পরিবার হোক্‌ খুশীর 


জোয়ারে চঞ্চল। সিন্থল-এর সৌরভ আপনার 
৪০০ আর ১০* গ্রামে পাওয়া যায়। আনন্দের মুহুর্তগুলিকে স্মৃতিতে সদা তাজা রাখে। 
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চলে যেত। বিপ্লবের পর জমিদার ও ধনী 
কৃষকদের প্রায় ১২ কোটি একর জাম 
বাজেয়াপ্ত করে ৩০ কোট ভমহীন চাষীর 
মধ্যে বণ্টন করা হয়। আমাদের দেশে 
যেমন কৃঁধর যৌথকরণ বা সমবায়করণ 
হয়ান, একেকটি চাষী পারবার একেকটি 


ইউনিট-_চীনেও ছিল তাই। এতে উৎপাদন 
খুব বেশি বাড়েনি। স্বভাবতই তখন সমবায়- 


করণের প্রশ্নও ওঠে । ১৯৫১ থেকে ১৯৫৩ 
সালের প্রথমদক পর্যস্ত কয়েকটি কৃষি 
পাঁরবারকে নিয়ে একেকটি চাষী দল গঠন 
করা হয়। ১৯৫৩ সালের (ডিসেম্বর মাসে 
পার্টর কেন্দ্রীয় কাঁমাট কাঁষ সমবায়ের ওপর 
প্রস্তাব নেন। এই প্রপ্তাবের পর ওই কাঁষ 
দলগুঁলকে পাঁরণত করা হয় প্রাথামক 
সমবায়ে। ধারে ধীরে এই সমবায়গুলিকে 
সমাজতান্ত্ুক সমবায়ে পরিণত করা হয়। 
এর ফলে জাঁমর ওপর কৃষকদের আর কোন 
ব্যান্তগত মালিকানা থাকে না। সমবায়ের 
অধীনে সমস্ত জাম ও চাষবাসের হাতিয়ার 
এবং সরঞ্জাম পাঁরণত হয় যৌথ সম্পান্ততে । 
কৃষকেরা শুধু শ্রম অনুযায়ী মজুর পেতে 
থাকেন। কন্তু আভজ্ঞতায় দেখা যায়, 
শুধূমাত চাষের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকায় 
সমবায়গুলি মুনাফাজনক হয়ে উঠছে না। 
উৎপাদন ঝাড়ানর তাগিদে আরও কার্যকর 
সংগঠন স্বাষ্ট করা জরু'র হয়ে পড়ে। 
১৯৫৮ সালের আগস্ট মাসে পার্টির কেন্দ্রীয় 
কামাট গ্রামাঞ্চলে গণ কাঁমিউন গঠন সম্পর্কে 
প্রস্তাব করে। ১৯৫৮ সালের শেষে দেখা 
যায় সারা দেশের কৃষি সমবায়গুল কমিউনে 
পারণত হয়েছে । এই কামউন ষাটের 
দশকে এত শান্বশালী হয়ে ওঠে যে, তা 
গ্রামাঞ্চলে একাট যৌথ পারবারের রূপ ধারণ 
করে। কাঁমউনের সদস্যরা কামউনের 
রান্নাঘরে একসঙ্গে বসে খাওয়া-দাওয়া 
করতে থাকেন। ব্যান্তজীবনেও পারঝাঁরক 
ইউনিটগুলির কর্তৃত্ব ভেঙে গিয়ে আদিম 
যুগের মত এক ধরনের যৌথজীবন শুরু হয়ে 
যায়। পরবতাঁকালে অবশ্য কাঁমউনের এই 
"কমন কিচেন' বন্ধ করে দেওয়া হয়। 
বর্তমানে চীনে ৫২,০০০-এরও বেশি 
গণ কমিটন আছে । এখন কামউন শুধুমাত্র 
কীষাভান্তক নয়। সমগ্র গ্রামীণ অর্থনীতিই 
কামউনকে কেন্দ্র করে রূপায়িত হয়ে থাকে । 
কাষ ছাড়াও বন, পশুপালন, মৎস্য চাষ, 
শিপ্প-বাণজ্য সমস্ত কিছুই কাঁমউনের 
পাঁরচালনায় হয়ে থাকে । কাঁমউন একটি 
ন্িগ্তর কাঠামো । একটি স্তরে আছে কামউন, 
আরেকটি পধায়ে উৎপাদনকারী ব্রিগেড, 
আরেকাট পর্যায়ে উৎপাদনকারী 1টম। 
প্রীতি স্তরের অধীনে 'বাভন্ন উৎপাদনকারী 


৪৭ / পাঁরবর্তন ২৩/৩০ অক্টোবর ১৯৮৫ 


কৃষকরা সরকারী ভাও্ারে ফসল বেচার পথে 


বু 

সু, 
প্রাতষ্ঠান আছে। সেগুল বিকেন্দ্রীভূত 
অবস্থাতেই পাঁরচালত হয়। যেমন, উৎ- 
পাদনকারী টিম কতগুলি বিষয় নিজেরাই 
পারচালনা করে। তার ল।ভ-লোকসানের 
দায়িত্বও তাদের। এই সমস্ত স্তরের যা আয় 
হয় তা সদস্যদের মধ্যে বণ্টন করা হয় 
প্রত্যেকের প্রাপ্য কম অনুযায়ী । শার্থাং যে 
যেমন কাজ করবেন তদনুসারে তার মজার 
ধার্য হবে। কাঁমউনের সদস্যরা ব্যান্তগত- 
ভাবে পার্টটাইম কাজে 'নযুন্ত থাকতে 
পারেন। যেমন, তারা গবাঁদ পশু পালন 
করতে পারেন। ব্যাপ্তগত জামতে ইচ্ছানুযায়ী 
ফসল ফাঁলিয়ে তা বাক করতে পারেন। 
ব্ান্তগত বৃত্তিতিও নিযুক্ত হতে পারেন। 
যেমন, চাষ করার পর হাতে যে সময়. থাকে 
সে সময় কোন কুমোর পুতুল তোর করতে 
পারেন বা কোন প্রামাণিক লোকের চুল 
কাটতে পারেন। এই উপার্জন একান্তভাবে 
তারই। 

বর্তমানে চীনের মোট কাষি উৎপাদনের 
শতকরা ৮০ ভাগ আসে যৌথ অর্থনীতি 
থেকে । শতকরা চারভাগ আসে রাষ্ট্রীয় 
মালিকানা থেকে আর শতকরা ১৫-১৬ ভাগ 
আসে ব্যান্তগত মালিকানা থেকে । 

১৯৮০ সালে কমিউন ও ব্রিগেড 
প্রাতাষ্ঠত নানা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা দাড়য়েছে 
১৪ লক্ষ ৩০ হাজার। এইসব প্রাতিষ্ঠানের 
মধ্যে আছে নানা কলকারখানা, পাঁরবহন 
সংস্থা, প্রভীতি । মোট তিন কোটি পাচ 
লক্ষ লোক কাজ করেন এইসব প্রাতিষ্ঠানে। 
এর ফলে গ্রামের ভেতরেই তিন কোটির 
ওপর লোকের কর্মসংস্থান হয়ে যাচ্ছে। 
গ্রামের মানুষকে আর শহরে ভিড় করতে 
হচ্ছে না। আমাদের দেশে গান্ধীজীও এটা 
চেয়োছলেন। চীনে গিয়ে আমার বারবার 


মনে হয়েছে গান্ধীজীর 
রূপায়ত করছে চীন। * সহজ সরল জীবন- 
যারা, গ্রামীণ সম্পদ কাজে লাগান-এসবই 
চীন নিখু'তভাবে করছে । গ্রামীণ প্রীতষ্ঠান- 
গুলির আয় বছরে ছ হাজার একশো চল্লিশ 
কোট ইউয়ান। ী 

আমাদের দেশে পণ্ডায়েত রাজ প্রতিষ্ঠিত 
হয়েছে । কিন্তু পঞ্চায়েতের আয় কোথায় ? 
একমাত্র আয় গ্রামের মানুষের কর। কিন্তু 
দারদ্র মানুষ কোথা থেকে কর দেবেন! 
আম গ্রামে দেখোঁছ গাঁরব মানুষ পুরসভার 
কর দিতে পারছেন না বলে পেয়াদা এসে 
ঘাঁটবাটি ক্রোক করে নিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ 
জাঁমদার চলে গিয়ে পুরসভার অত্যাচার 
এল। কিন্তু পুরসভাগুলি যাঁদ সম্পদ 
উৎপাদন করে তাহলে আর কারও মুখাপেক্ষী 
হয়ে থাকতে হয় না। 

চীনে আর একটা বড় কাজ হয়েছে 
গ্রামে। অসংখ্য ছোট ছোট জলাবিদ্যুং 
কেন্দ্র তোর করেছে চীন। সারা দেশে 
৯০ হাজার জলবিদ্যং কেন্দ্র আছে। এগুলি 
আবার বড় বিদ্যুৎ কেন্দ্রের সঙ্গে যুন্ত। 
শতকরা ৮৬ শতাংশ গণ কাঁমউনে জল- 
বিদ্যুৎ থেকে উৎপন্ন শান্ত ব্যবহার করা 
হচ্ছে। গ্রামাণুলে বিদুযুং ব্যবহারের পাঁরমাণ 
বেড়েছে ন গুণ। চীনের মোট বিদ্যুৎ 
উৎপাদন ক্ষমতা এখন ৬৩"৮৭ মিলিয়ন 
িলোওয়াট। ১৯৪৯ সালের ৩$ গুণ) 

সারা চীনে তাপাবিদু!ৎ কেন্দ্রের সংখ্যা 
১৪১৯টি। এদের প্রত্যেকের উৎপাদন ক্ষমতা 
৫০০ কিলোওয়াটের ওপর। ৫টি বড় 
ধরনের তাপাবদ্যুৎ কেন্দ্রের উৎপাদন ক্ষমতা 
আড়াই লক্ষ কিলোওয়াট । চীনের সবচেয়ে 
বড় জলাবদ্যুং কেন্দ্রটি গাংসু প্রদেশের 
হোয়াংহো নদীতে । এখানে ১২২৫ [মাঁলয়ন 


কিলোওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয়। এই ড্যামটি 
১৪৭ মিটার উঁচু ও ২০৪ মিটার দার্ঘ। 
এছাড়া চীনে বাতাস থেকে বিদ্যুৎ হচ্ছে 
বিদ্যুৎ হচ্ছে ভূগর্ভস্থ গরম জল থেকে, ঢেউ 
থেকে, মিথেন গ্যাস থেকে । এক কথায় 
যাবতীয় শান্ত উৎসকে তারা ব্যবহার কর- 
ছেন। আবার যৌথ কৃঁষ ব্যবস্থার কল্যাণে 
চীনে পশু দয়ে চাষ করা দুত কমে যাচ্ছে। 
সে জায়গায় আসছে প্রান্টর। এখন বৃহং 
ও মাঝারি ট্রাক্টর 'দিয়ে শতকরা ৪৯ ভাগ 
জাঁম চাষ হয়। মোটর চলত পাম্পসেটের 
সংখ্যা সাত কোটি ছেচলিশ লক্ষ। চীনে 

রা ৮০ ভাগ চাষযোগ্য জমিতেই খাদ্য- 

তপন্ন হয়। চীনাদের প্রধান খাদ) 
ভাত। দাক্ষিণ চীনে চাষ হয় ধানের আর 
উত্তর-পশ্চিম চীনে গম, ভুটা, জোয়ার ও 
আলুর। শতকরা ২৮ ভাগই ধানী জমি। 
মোট শস্যের ৪৩ ভাগই ধান। অর্থনোতক 
শস্যের মধ্যে আছে পাট, থোং তেল, রেশম, 


চা, তুলো, তৈলশস্য। 
এককথায় চীন ও ভারতের ভূপ্রকাতি 


এক ।  চাষবাসও এক'। ভারতের মত 
চীনা রেশমের খ্যাতি বিশ্বজোড়া। সাংহাই 
হল রেশম শিল্পের বড় কেন্দ্র। সুন্দর সুন্দর 
রেশমের কাপড় পাওয়া যায় চীনে। প্রতি 
বর্গামটারের দাম ৫০ টাকা থেকে ১০০ টাকার 


মত। চীনের যে কোন বড় হোটেলের শাপং 
আর্কেডে গেলে আপাঁন সিল্ক আর চা পাবেন। 
[সন্কের পর চীনের চায়ের খুব নামডাক। 
আর সারা প্রাথবীকে চা খেতে শেখান চীনা- 
রাই সবপ্রথম। চীনে নানা ধরনের চা হয়। 
মুখাত হয় দু ধরনের চা। সবুজ চা ও লাল 
চা। সবচেয়ে বেশি চা হয় ছাধাজয়াং উপ- 
ত্যকায়। হাংযৌ-এর লোংাঁজং চা, আন- 
হুইয়ের লাল চা, ইয়ুন্নানের লাল চা ও সবুজ 
চা সব দেশে বিখ্যাত ? 


ওয়াংয়ের বাড়ি থেকে বৌরয়ে কাঁঘউ- 
নের ডাইরেক্টর মাদাম মাই উয়ে হুই আমাকে 
লাণ্চে নিয়ে গেলেন। কাঁমউনের কমাঁদের 
জন্য ক্যাণ্টিনের এক পাশে আমাদের জন্য 
বিশেষ লাণ্চের ব্যবস্থা হল। চীনে আমা- 
দের দেশের মত মদ্যপানকে ছোট নজরে 
দেখা হয় না। বিয়ার তো কোকাকোলার 
মত সব বারু হয়। আতাঁথ এলে টোবলে 
মদ পাঁরবেশন করাও রীতি। আমাদের 
টোবলেও পানীয়ের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু 
স্বাস্থ্যের খাতিরে আম জল ছাড়া কোন 
পানীয়ই স্পশ করাছলাম না। 

খেতে বসে মাদাম হুই আমাকে কাঁমউ- 
নের সমৃদ্ধির হীতহাস শোনাচ্ছিলেন। ১৯৫৮ 
সালের ২ সেপ্টেম্বর এই কাঁমউন প্রাতাষ্টত 


হয়। সাংহাই-এর প্রথম কাঁমউন এট 
তার আগে [ছিল সিনিয়র কর্পোরেশন । 
৩০টি পরিবার নিয়ে এমন ধারা কর্পোরেশন 
গাঠত হত। অনেকগুলি কর্পোরেশন নিয়ে 
এক একটি সিনিয়র কর্পোরেশন হয়। এই 
কাঁমউনে ৫৩৪০ কৃষি পাঁরবার যুক্ত 
আছেন। ১৩০০ হেষ্টর জাম তারা চাষ 
করেন। ফার্্ের নিজস্ব শ্রীমক আছে ৬০০০। 
প্রত্যেকের মাথা পিছু জাম ৬০০ বর্গামটার । 
১৯৭০ থেকে কমিউনের অধীনে শিল্প- 
গুলির উন্নয়ন শুরু হয়। প্রথম শিল্পটি 
ছিল জামাকাপড় তৈরির। তারপর হয় 
মোটর বাস তোরর কারখানা । শিপ্প থেকে 
যে লাভ হয় এ টাকায় চাষীদের সার কেনা 
হয়। জমির উন্নাততে লাগান হয়! [বিনা 
মূল্য চাকৎসা করা হয়। এখন সব শুদ্ধ 
১৮ শিল্প এই কামউনে ৷ ১৯৮৪ সালে 
৫ কোটি টাকা মুনাফা হয়েছে। গ্রামটি আজ 
শহরের রূপ নিয়ে নিয়েছে। এখন মনে 

হয়কোন বিরাট শিপ্প শহরে এসেছি যেন 
চিমানর ধেণয়া, চওড়া পিচঢালা রাজপথ 
লোকজনের ভিড় । অথচ গ্রামের কীাভান্তক 
অর্থনীতিকে বাচানর জনই এই আয়োজন । [2] 
(চলবে) 


ফটো £ সংগৃহীত 


ময়লা জামাকাপড় আমার একেবারেই সহ্য 
হয়না । আর তাই আমার চাই নির্মল সাবান । 
কম খরচে ময়লা দূর করতে নির্মলের 

জবাব নেই । কলারের ভাজে, হাতার নিচে, 
পকেটের কাছে এবং যে কোন জামাকাপড়ে-_ 
যেখানেই ময়লা জমুক না কেন-__ফেনাদার 
নির্মলের হাত থেকে তার রেহাই নেই। তাই তো 
বলি, নির্মল সাবান ধোলাই দিতে ওস্তাদ । 


ক্ষাপড় ্াচার সাফ কথা 


আস্থার সঙ্গে কিনুন 


গ্রহ ও জ্যোতিষ 


হাত দেখে মানুষ চিনুন 


হাতের রেখা দেখে মানুষ চেনা যায় একথা বলেন 
জ্যোতিষীরা। কিন্তু হাতের গড়ন দেখেও কি লোকচরিত্র বোকা 
যায়? 

এই গ্ুচ্ছপ্রতিবেদনে হাত দেখে মানৃষ চেনার বিচিত্র 
চিত্তাকর্ষক কাহিনী প্রকাশিত হল। সেই সঙ্গে প্রকাশ করা হল 
ইংলন্ডে জ্যোতিষ চট নিয়ে আর একটি স্বতন্ত প্রতিবেদন । 


হাতের লেখায় 
চরিত্র 


মানুষের বাক্তিত্ব বোঝার 


প্রকাশ করার এবং চরিত্র জানার 
যতগৃলো শ্রেষ্ঠ উপায় আছে, তার 
মধ তার হাতের লেখা অন্যতম। 
রকিফেলার বলতেন, "যে 
যেমনভাবে ঘাই লিখুক না কেন, তার 
চরিত্র তার মধ্যে প্রকাশ পাবেই'। 
বাস্তবিকই হাতের লেখাকে 
বিশ্লেষণ করে মানুষের চরিত্র, 
বিশেষত তার মন মেজাজ, ব্যবহার, 
কেমন আছে এবং যদি হাতে কিছু 
অসঙ্গতি থাকে তবে তার সার্বিক 
উন্নতির জনয কেমনভাবে হাতের 
লেখাকে বাবহার করা যায়, তা সবই 
বলা মায় | হাতের লেখার 
সাহাঘে, একজন মানৃষের জীবনের 
প্রায় সব প্রশ্নের উত্তর দেওয়া যায়। 
যেমন ধরুন কেউ প্রশ্ন করল, আমি 
কি খুব বাস্তববাদী? স্বার্থপর ? 
কৃপণ? কর্তব্যনিষ্ঠ ? অসাবধানী ? 
সংঠ  স্বাস্হাবান?  বাক্তিত্ব- 
সম্পন্ন? বিশ্বাসী প্রেমিক? 
সংস্কৃতিবান? উদার? উদামী? 
এরকম প্রায় পঞ্চাশের উপর প্রশ্নের 
উত্তর দেওয়া যায়। এ নিয়ে বিদেশে 
বহু গবেষণা আজও হচ্ছে। এর 
উপর বহ্‌ বইও বিদেশি ভাষায় 
আছে। তবে যতদূর জানি বাংলায় 
এ সম্পর্কে একটিও ভাল বই নেই। 
স্বল্প পরিসরে সংক্ষিপ্তভাবে তুলে 
ধরছি ব্যাপারটা। 

একটা মজার ব্যাপার দেখুন, 


কোন দৃজনের লেখা (একই বিষয়ে 


হলেও) কখনই এক হতে পারে না- 
তারা ঘদি চায়ও। আরও একটা 
ব্যাপার, শিশুর লেখা শিশুর মত 
হবে, বড়দের লেখা বড়দের মত 
হবে । যদি কখনও এর বিপরীত হয়, 
তবে তাদের চরিত্রও বিপরীত হতে 
বাধা। 

হাতের লেখাকে বিশ্লেষণ 


করতে গেলে কতকগৃলো প্রাথমিক 
নিয়ম আপনাকে অবশাই মানতে 
হবে £ 

৯। কখনও একটা নমুনা নেবেন 
না। বিশ্লেষণের জনয দৃটো বা 
তিনটে এমন নমূনা নিন, যা বেশ 
কয়েক সপ্তাহ অন্তর লেখা 
হয়েছে। 

২ ফাউন্টেন পেনে লেখা হয়েছে 
এমন নমুনা নিন। 

৩। শৃধূমাত্র বিশ্লেষণের জন্য 
লেখা হয়েছে এমন নমুনা নেবেন 
না। অর্থার্ধ স্বাভাবিক লেখা সংগ্রহ 
করুন। 

৪ ।খামের উপরে লেখা ঠিকানা 
নমুনা হিসাবে ব্যবহার করবেন না। 

৫! সাদা কাগজে লেখা নেবেন । 
কারণ তাতে মার্জিন, লাইন ইত্যাদি 
জানা যায়! 

৬। কাউকে আপনি এ ধরনের 
প্রশ্নের উত্তরগুলো লিখতে বলতে 
পারেন ২ 

(ক) ইংরাজিতে তার পৃরো নাম, 


ঠিকানা 
খে) আবহাওয়া সম্বন্ধে একটা 


বাকা । যেমন [1 15 ৬০1 ৬/৫1]) 
1০049. 

(গ) তার নিজের সম্পর্কে কোন 
কথা। যেমন 1116 10 5৩6 560. 
(ঘ) বড় হাতের কিছু অক্ষর। 

(ড)1-10 পর্যন্ত সংখ্যা। 

এইবার আপনি লেখাগুলো- 
সামনে ফেলে বিশ্লেষণ করতে শুরু 
করুন প্রথমে দেখুন সেগুলো ছেলে 
না মেয়ের লেখা। তারপরে 
লেখকের বয়স নির্ধারণ, করুন। 
এবার আস্তে আস্তে অন্য 
বিষয়গুলো তীক্ষট দৃষ্টি এবং 
সতিকার ধৈর্য নিষ্ঠা নিয়ে 
বিশ্লেষণ করতে শুরু করুন| মনে 
রাখবেন আপনার পর্যবেক্ষণ 
ক্ষমতার উপর নির্ভর করছে আপনি 
এতে কতখানি সফল হতে 
পারবেন। এবার শৃরু করি _ 


5051০ থেকে পাবেন 


51001797555 06100 
0111415) লেখা কেমন ও তার 
কী ফল লক্ষা করুন ঃ 


উপরের লেখাটির ']৬' এবং 
বি" অক্ষরগুলি গোল ধরনের । এটি 
যদি ১৪ বছর বা তার কম বয়সের 
কারুর লেখা হয়, তবে এটি তার 
পক্ষে খুবই স্বাভাবিক লেখা এবং 
সে ভার আচার-আচরণ অনুযায়ী 
ঠিক ভাবেই এগোচ্ছে। কিন্হ এটি 
যদি কোন প্রাপ্তবয়স্কের লেখা হয় 
তবে তিনি অতান্ত অস্হিরচিন্ত, 
আবেগপ্রবণ, অলস এবং স্নায়বিক 
দিক দিয়ে দূর্বল। 
14৭1৩ হাতের লেখা কেমন 


(%৫৫-. 


শা? এবং বা-গ্ুলি কোণের 


518741076 থেকে পাবেন সৃষ্টি করেছে। এঁরা যে কোন 


17015709411 


পরিবেশে সুন্দর ভাবে খাপ খাইয়ে 


নিতে প্ারেন। প্রতি 
নিজেদের সৃচিন্তিত চি 
আছে। অথচ অপরের ম 
মূলা দেন। প্রতিবেশী হিস 
ভাল। 

নিজের বাড়িতে অথবা 
লক্ষ্য করুন বিশ্বাসের 
অনুযায়ী তাদের হাতের লে 
হবে 
চে 


৮. 
৫০৮৫৫ 


£ 

৮৮০৫5 লে 
লাইন সোজা এবং 
শব্দের মাঝে শূনাক্হানগৃ 
সমান। এরা অর্থের দিক চি 
অন্যান দিক দিয়েও খুব হি 


২। 


এদের হাতে কখনই অর্থসংক্রান্ত 
দায়িত্ব দেওয়া উচিত নয়। কারণ 
এরা অত্ন্ত অসং প্রকৃতির হয়। 


৪। এই লেখার অধিকারীও 
দায়িতৃজ্ঞানহীন। কারণ এরা 
মানসিক, শারীরিক উভয় ক্ষেত্রেই 
অসৃদ্। তবে এরা অসৎ নয়। 

এবার 'মার্জিন' লক্ষ্য করুন। 
কোন একজন সৃস্হ সুন্দর বাক্তির 
পক্ষে তাঁর লেখার 'মার্জিন'- টুকু 
অবশ্যই সুন্দর, পরিচ্ছন্ন হওয়া 
উচিত। এখন দেখুন মার্জিনের 
বিভিন্ন অবস্হায় কেমন 
মানসিকতার তারতমা হচ্ছে £ 


৮৮৮/-০৮৫ 


£% 


চে 


৮৭ 


7 
/2/৮০4- 


ণ : 
০০০৮০ ৮৮০০৫, 


চা 


৫৮৪৪০ 


০4 


2 
৫০ 


৫০ 


4০৮5৪, 


€ শা 


এরা অত্যন্ত শিল্পী মনোভাবাপন্ন/সৌন্দ্যপ্রিয়। তাঁ 
অতি তুচ্ছ বিষয়ের প্রতিও সৃক্ষত দৃষ্টি থাকে। 


ধ এবং 


বাঁদিকে শুরুতে সরু শেষে চওড়া 


এরা অর্থ সঞ্চয় করতে ভালবাসে কিন্তু কী করে রাখতে হয় শৃধু 
সেটাই জানে না। 


এরা খুবই প্রাণোচ্ছল। কিন্তু 
সৃচিন্তিত পরিকল্পনা খাড়া করতে 


শুরুতে চওড়া, শেষে সরু 


2৮4০*০৫% 7০45 ্ 
৩৫০ ০৮৮৮ ০৫০: শান 


এরা সঞ্চয়ী মনোভাবের এবং সফলও হন এ ক্ষেত্রে 


কখনো সরু কখনো চওড়া 


অসাবধানী এরং কোন বিষয়েই 


এ ধরনের লেখা বই থেকে অথবা 


হাতের লেখা শেখানর স্কুল থেকে 
ঘেন শেখান হয়েছে । এরকম 
লোকেরা অঠান্ত অনুকরণপ্রিয় 
হয়। খাঁটি স্বভাবের নয়। কিন্ত 
ক্ষেত্রবিশেষে বাক্তিত্ব প্রকাশ পায় 
এবং এদের নিজেদের কোন 


বুদ্ধিশৃদ্ধি নেই । 
ছোট হাতের 
"যদি এরকম 
হ্বাপ তৈরি করে, 
7] ডানদিকে উঠে 
যায় তবে লেখক 
প্রতিটি বিষয়ে 
আগ্রহী এবং 
অতান্ত করিতকর্মা হয়। 
স্বাধীন এবং সদানন্দ 
চরিত্রের। যে কোন 
বিষয়ে গভীর চিন্তা 
করে। 


যারা লেখে হান্কাভাবে তারা 
অতান্ত মেজাজী, শান্তিপ্রিয় ও 
সাধারণভাবে থাকতে ভালবাসে । 


আত্মসম্মানী ওদয়াল্‌ চরিত্রের হয়। 
শরীর মোটামুটিভাবে ভালই। 
চওড়া বড়বড় এবং চাপ দিয়ে যারা 
লেখে তাদের আচার-ব্যবহার খুব 
খারাপ। উদ্ধত স্বভাবের, 
প্রতিশোধ-সপৃহা প্রচন্ড আছে । 

অতান্ত চওড়া মোটা আর 
জড়ানো লেখা থেকে বোবা যায় 
এরা অতান্ত ইন্দিয়পরায়ণ ও পশৃ 
প্রকৃতির। 

বড় হাতের প্রথম অক্ষরটি যদি 
অন্য অক্ষরগুলোর থেকে তিনগৃণ 
বড় হয়, তৃৰে বোঝা যায়, এরা 
অত্যন্ত অহত্কারী, আতমাভিমানী ও 
আত্মগর্কে গর্বিত। যাদের বড় 
হাতের অক্ষর অতি সাধারণ, মনে 
হয় ছাপার অক্ষরের মত, তারা 
অত্যন্ত লজ্জাশীল, নিখুঁত 
চরিত্রের । এদের কালচারাল টেস্টও 
থাকে। 

যদি বড় হাতের প্রথম অক্ষরটি 
খুব সাজান শৈল্পিক হয় তবে তারা 
খুব জাঁকজমক ভালবাসে। 
চিন্তাধারায় কোন গভীরতা নেই ! 

অপরাধ বিজ্ঞান ও ফরেনসিক 
বিভাগের একটা প্রধান শাখা হল 
হস্তলিপি বিশ্লেষণ | অন্যান্য 
দেশের মত আমাদের দেশেও দক্ষ 
হস্তলিপি বিশেষজ্তের অভাব 
নেই। অপরাধীদের লেখা কেমন 
হবে আমি তার কিছু নমুনা দিচ্ছি। 

১। এদের প্রথম বড় হাতের 
অক্ষরটি মোটেই সুন্দর হয় না। 

২। লেখাগৃলো বাঁদিকে হেলান 
অথবা খাড়া হয় । 

৩। ছোট হাতের অক্ষরগৃলি 
বিভিন্ন সাইজের হয়। 

৪1 ৮// এবং //৮ অক্ষর 


৭। চিঠিপত্র বা অন্যান্য লেখাতে 
কম্পনাশক্তির অভাব এবং লেখা 
ছোট হয়। 

৬। যে কোন 'ক্রস- গুলি খুব 
মোটা। 

আগের এ আটখানি লক্ষণ যদি 
কোন লেখার মধ্যে থাকে তবে 
বুঝবেন, এরা অতান্ত পশূ প্রকৃতির, 
নৃশংস ও কামপরায়ণ হয়। এরা 
নিজের জনা পারে না এমন কাজ 
নেই। 

এবার দেখুন, সৃরশচিসম্পন্না 
সৃগৃহিণী হলে তাদের হাতের লেখা 
কেমন হবে ঃ 

৯। গোল অথবা মিশ্র দুই 


পারবর্তন ২৩1৩০ অক্টোবর ১১৮৫ | ৫০ 


আকৃতির অক্ষরই হতে পারে। 
২। বড় হাতের অক্ষর সাধারণ | 
৩।"1এবং 7২ -এরপেট- 
গুলো মোটা হবে। 


ড। রত এর ক্রস-গুলি 
মাঝারি সাইজের হবে। 
৭। 2 এবং -এর 


ম্যুপ থাকবে। 

৮। পারচ্ছন্ন এবং সর্বত্র সমান 
চাপের লেখা । 

৯। একটু বড় অক্ষর, কিন্তু স্পেস 
বেশ সৃন্দর। 

১০। ধীর এবং সমান ছন্দ সর্বত্র! 
স্বার্থপর, লোভী . নীচমনাদের 
লেখা চিনবেন এগুলো দেখে _ 
১। ছোট ছোট লেখা । ২। 
জড়ানো অক্ষর ৩11 "এর ক্রস 
দূর্বল। ৪ শব্দের মাঝের ফাঁক কম 
এবং অনিয়মিত । &| বড় হাতের 
অক্ষর সাধারণ, বৈশিল্টাহীন। উ। 
লেখার শেষের স্ট্রোক থাকে নিচে 
ডানদিকে অর্থাৎ এরকম _ 


আপনা 


এবার অভ্যাস করুন এইভাবে 
লেখার, যাতে আপনার ব্যক্তিত্ের 
পূর্ণ বিকাশ ঘটবে । আমি ক্রমান্বয়ে 
বৈশিষ্ট্যগুলো সাজিয়ে দিচ্ছি 

১। সরলতা, আন্তরিকতা _ 
সোজা লাইন হবে, ছোট হাতের 
“সমস্ত অক্ষগুলো সমান হবে। 

২। স্বতঃস্কূ্তা 
স্ট্রোকগুলো সৃশ্ষন্ন হবে, 
উপরেরগৃলো লম্বা হবে এবং ক্রস 
স্ট্রোকগুলো কখনও নামবে না। 

ও। বনধতুপূর্ণ মনোভাব 4৫ 
15 “গুলো 1৮১ 41. 
মত দেখতে হবে। 

৪। অপরের উপর আচ্হাবান _ 
সোজা লাইন এবং সমস্ত সোজা 
অক্ষর 

৫ যেহ লম্বা, কঠিন 


শুলোলাপনা হয়ে স্ট্রোক হয়, অর্থ 
এইরকম ৮৮ ৭7/+ । 
৬। মানিয়ে চলার ক্ষমতা _ 


কৌণিক লেখা, এবড়োখেবড়ো 
'বেস' লাইন নয়। 


৭। আলাপ - নরম, দ্রুত লেখা, 
০ এবং 7 অক্ষরগুলোতে 
লুপ থাকে। 

৬1 উদারতা - অক্ষর এবং শব্দ 
ও লাইনে সমান ছন্দ থাকে৷ 

এবার দু-একটি মানসিক ও 
শারীরিক অসূদ্হ তার কথা বলে শেষ 
করব । মোটামুটি বললাম এজনা যে, 
এ বিষয়টির এত সৃক্ষঘ্ এবং খুঁটিনাটি 
ব্যাপার আছে যার সবকিছু এই 
স্বল্প পরিসরে দেখান সম্ভব নয়। 
তবু লিখলাম । যদি কেউ এ বিষয়টি 
সম্পর্কে আগ্রহী হন _ এই ভেবে । 
ক্) 


উপরের লেখাটি যদি উঠতি 
যৌবনের কোন ছেলের হয়, তবে 


যায়, লেখকের দৃষ্টিশক্তি _ ঘটিত 
দুর্বলতা আছে এবং ঘার জন্য খুব 
তাড়াতাড়ি 'রিডিং' পড়তে পারেন 
না। 

গে) 


১৯৭ 4০ 


এ লেখাটি এক লাজুক বালকৈর। 


যাদ লাণ-দাড়া থাকতো ... 


তাহংল আপান দাতের পেছনটাও গারগ্কার করতে গারতেন। দীতের গেছনেই তে ক্ষয় 
মুরু হয়। বেশীর ভাগ টুথব্রাশ আঙ্গুলের মত দাতের পেছনে পৌঁছে পরিস্কার 


াা 


করতে পারে ন|। কিন্তু এখন এসে গেল প্রামস ১৫, যার সামনের দিকটা 


বিশেষভাবে ১৫৭ বকা কর।। তাই, এটি "দিয়ে দাতের পেছনটাও 


৬৬ ১ 


পারঙ্কার কর৷ একদম সহজ হ'য়ে গেল। -এইজনোই তো, 
দাতের ডাস্তারর৷ প্রমিস ১৫ কে সম্পূর্ণ 

বৈজ্ঞানক টুথব্রাশ 
হিসাবে মানেন। 


এই লেখাটি হৃদযন্ত্রের দূর্বলতা নির্দেশ করে। 
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উপরের লেখাটি থেকে বোবধা যায়, লেখক প্রায় দৃষ্টিশক্তিহীন। 
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'সিগনেচার' থেকে জানতে পারবেন এ ব্যক্তির বাক্তিত্ব- 
চরিত্রকে। একাধিক বিখ্যাত লোকের সই-এর নমুনা দিলাম । 
এরা স্ব-স্ব ক্ষেত্রে কতখানি প্রতিষ্ঠিত এবং মহৎ তা নিশ্চয় 
পাঠককে বলে দিতে হবে না। 2 
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হাতের 


“আমার হাতের ডগায় বাস 
করেন লক্ষী, মাঝখানে বাস করেন 
সরস্বতী, মূলে বাস করেন 
গোবিন্দ। প্রভাতে আমি আমার 
হাত দুটি দেখলাম। হে. পৃথিবী! 
তুমি সমুদ্রের বসন পড়েছ, 
পর্বতমালা তোমার স্তন মণ্ডল। 
তুমি বিষ্ণু পত্রী। প্রভাতে আমার 
পাদস্পর্শ ক্ষমা কর।' 

হাত দেখানর বাতিক যাদের 
আছে এবং হাত-দেখিয়ে 
জ্যোতিষীদের কাছে এই শেলাকের 
প্রথম দৃই লাইনের ভূমিকা 
অসাধারণ ভাবে বেশি! কেউ কেউ 
সকালে হাত দেখানর প্রশস্ততা 
সম্পর্কে শাস্ত্রীয় প্রমাণ হিসাবে এই 
দুই লাইনের বাহ্‌ল বাবহার করে 
থাকেন। হাত দেখা শাদ্ত ,যার 
ভারতীয় নাম সামুদ্রিক শাস্ত্র ,তার 
মূল কথাটা এই প্রথম দুই লাইনে 
সূত্রবদ্ধ হয়ে আছে | হাতের তিনটে 
ভাগ রেয়েছে। (১) করমূল বা 
কব্জির দিককার অংশ । (২) করমধ্য 
বা চেটো। (৩) কর অগ্র বা আঙুল, 
কব্তি দিককার অংশটিতে 
গোবিন্দ বাস করেন। গোবিন্দ 
শব্দের অর্থ হল যিনি ইন্দ্রিয়ের 
পরিচালক। ইন্দ্িয়াধীন মানুষের 
ইন্দিয় সমূহের শক্তি বা মাত্রার 
হেরফের এই কব্জির অঞ্চলের শুভ 
অশুভের উপর নির্ভরশীল। কার 
হাতের কব্জির দিককার অংশটা 
মাংসল ও সৃঠাম গউউনের হলে তার 
ইন্দরয়গৃলি সবল হবে । দৈহিকভাব 
ভাল থাকবে। ফলে সাধারণভাবে 
এই লোকগৃলির দেহের পরিপোষণ 
ভাল হওয়ায় স্বাস্হ্য বিষয়ে সখ 


য় মানুষ চিনুন 


ভোগ হয়। চিমরে বা মাংসলতার 
ভাব কম থাকলে বা গড়নের'ভাবটা 
যদি সৃঠাম না হয় তবে বৃঝতে হবে 
তার ইন্দ্রিয় দুর্বলতা থাকবে । এবং 
এই দুর্বলতাজনিত অস্বাস্হ্যতা 
তাকে কষ্ট দেবে। ছোট ছোট ছেলে 
মেয়েদের এমন থাকলে ব্যায়ামাদি 
যোগাসন দ্বারা ছোট বয়স থেকেই 
শিশুদের স্বাচ্হা চা ও স্বাহ্হা 
সম্পর্কে সচেতন করে তোলা ভাল। 
বড়রা ব্যায়ামাদি দ্বারা নিজেদের 
সংশোধন করতে পারেন । সামুদ্রিক 
শাস্ত্র বা'হাত-দেখা বিদ্যার এই' 
খানকার রেখার বৈচিত্র ও পরিমাপ 
থেকে মানুষের আয়ুর পরিমাপের 
হিসেব তাই নির্দিষ্ট করেছে। 

আমরা দৃ'রকমের চেটো ও 
দৃ'রকমের আঙ্গুল সাধারণতঃ দেখে 
থাকি। কারো চেটো চওড়া ধাচের 
ছোট মতন, কারো বা লম্বাটে 
ধাচের। আঙুলের ক্ষেত্রেও তাই। 
কারো বেঁটে ছোট ধাঁচের কারো বা 
লম্বাটে ঢংএর। হাতটা উল্টে 
দেখলে এই ভাব বেশ স্পম্ট বোকা 
যায়। 

চেটোর দৃ'টো ধাচ ও আঙুলের 
দু'টো ঢং নিয়ে চার রকম হাতওয়লা 
মানুষ স্বাভাবিক ক্ষেত্রে পাওয়া 
যায়। এই চার ধাচের মানুষে নানা 
গৃণভেদ আছে । সামৃদ্রিকের জটিল 
নিয়ম কানুনে তা ধরার পদ্ধতিও 
রয়েছে। এখানে জটিলতা-বর্জিত 
স্বাভাবিক চার ধাচের আলোচনা 
রইল। অভিভাবকদের এটা জানা 
থাকলে তিনি তার প্রিয় শিশুকে 
সঠিকভাবে যেমন বুঝতে পারবেন 
তেমনি তাকে সাবলীল রাস্তায় 
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রেখে পারচালত করতেও সুযোগ 
পাবেন। চেটো ও আড্ুল নিয়ে যে 
চারটি গঠনগত ধারা তা হ'ল 

১। চওড়া বা বেঁটে চেটোয় 
লম্বাটে আঙুল । 

২। চওড়া বা বেটে চেটোয় বেঁটে 
বা ছোট ধাচের আঙুল! 

৩। লম্বাটে চেটোয় বেঁটে বা 
ছোট ধাচের আহ্ুল। 

৪। লম্বাটে চেটোয় লম্বাটে 
আড্ুল। 

এই চার রকম ধাঁচের প্রথমটি 
অর্থাৎ চওড়া চেটোর বা কিছুটা বেঁটে 
ঢং এর চেটোয় লম্বাটে আর্ডুল বসান 
হাতের মানুষদের বৃদ্ধি বেশি 
থাকে। এমন হাত-যৃক্ত মানুষেরা 
চটপটে, সকল কাজে বুদ্ধি ও 
কৌশলের উপরই বেশি নির্ভর 
করে। কোন বিষয়কে এরা যেমন 
তাড়াতাড়ি বুঝতে পারে তেমনি 
তাড়াতাড়ি কাজ শেষ করার 
প্রবণতাও এদের থাকে। দীর্ঘচ্হায়ী 
বা একনাগাড়ে কাজে এদের প্রায়শই 
অনীহা থাকে! এবং সবসময় একটি 
বঙ্িূখী ভাবনায় উদ্বেলিত থাকে। 
ফলে নানা বিষয়ে মাথা গলানর 
দোষ এদের থাকে। এবং 
প্রায়ক্ষেত্রেই এদের চিন্তা ভাবনায় 


একাগ্রতা অভাবের জল) বাসতৰ 
জীবনে কষ্ট এসে পড়ে। দোমনা 
মানসিকতাই এদের প্রধান দোষ। 
আদর্শ বা উচ্চ মানসিকতা এদের 
আছে। স্বার্থবৃদ্ধি কখনোই অন্যের 
প্রতি ভূতিহীন অবস্হায় 
থাকে না। এই শ্রেণীর হাতের 
মানুষদের স্বাভাবিক বুদ্ধিদীপ্ত 
সপ্রতিভতার সঙ্গে মানসিক 
একাগ্রতা ও ধৈর্যের সংযোগ ঘটলে- 
এরা সমাজে সফল ও প্রিয় মানুষ 
হিসাবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। 
দায়দায়িত্ব ও কর্তব্যের বিষয়ে এদের 
ধারণার অনেকটাই বৃদ্ধি ও বিচারের 
উপর নির্ভশীল। শিশুদের এমন 
হাতের কাঠামোয় অভিভাবকরা 
শিশুটির চাঞ্চল্য কমান বা মানসিক 
একাগ্রতা বাড়াবার চেষ্টা করবেন । 
শারীরিক ক্ষেত্রে এমন হাতের 
বা কফের প্রাবলো বেশি ভোগেন । 

চওড়া বা বেঁটে চেটোয় বেঁটে বা 
ছোট আল বসান হাতের মানৃষটির 
মানসিকতার বৈষয়িক ভাবনা 
বেশি। এমন হাতের মানৃষেরা 
ধীরতা ও স্হিরতার সঙ্গে নিজের 
ভালটা করায়ন্ত করার চেষ্টা করে। 
এদের মানসিক উদারতা অনেকটা 
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দেওয়। গেওয়।র সম্পকে [খনেহ 
গড়ে উঠে। এদের দায় দায়িত্ব ও 
কর্তব্য-বোধ স্বার্থবাহী কারণ- 
গুলোকেই আকড়ে থাকে । যেখানে 
স্বার্থ নেই সেখানে দায়িতৃ ও কর্তব্য 
এদের কাছে মূলাহীন। কাজ কর্মের 
দিকে স্বকীয় চিন্তাভাবনা যথেষ্ট না 
থাকলেও বাঁধাধরা নিয়মে বা অন্যের 
দবারা এরা পরিচালিত হয়ে 
অধ্যবসায় ও নিষ্ঠার সাহায্যে 
দক্ষতার পরিচয় দিতে পারে । এমন 
হাতের শিশুদের ছোট বয়স থেকেই 
যুক্তিশীল, সহনশীল করে গড়ে 
তোলা উচিত।এমন হাতের 
মানৃষের দীর্ঘস্হায়ী রোগ-ভোগের 
প্রবণতা বেশিঃ ছোট-খাট রোগ 
তেমন হয়ই না। বাত, পেশী বেদনা 
ইত্যাদিতে ভোগার প্রাবলাতা 
বেশি। 

লম্বাটে ধরনের চেটোয় বেঁটে 
ছোট ধাচের আঙুল বসান মানুষের 
হাতের মানসিক বৈশিষ্টা হ'ল। 
এদের চিন্তার ক্ষেত্রে একটি নিজস্ব 
ভঙ্গী থাকে। চিন্তার স্বাধীনতায় 
নিজস্ব ধারায় চলার প্রবণতা এই 
হাতের ঢংএর মানুষদের মধ্যে 
বর্তমান থাকে যেমন, তেমনিই 
অন্যকেও নিজের মতে পরিচালিত 
করার ইচ্ছা থাকে। উপযুক্ত 
পরিবেশে এরা যেমন নিজের 
স্বকীয়তা ফুটিয়ে তুলতে পারে, 
তেমনি নিজের গৃণাবলী দিয়ে 
অন্যের উপকারও করে। যে কোন 
জিনিসের বিচার বিশ্লেষণ করার 
ক্ষমতা এমন হাতের মানুষের 
রয়েছে। ফলে নিত্য নতৃনকে জানার 
আগ্রহ যেমন এদের বেশি তেমনি 
অনুসন্ধান প্রবৃত্তিও অনা মানুষের 
থেকে বেশি। নিজের পরিবেশ ও 
পারিপার্ট্বিক সম্পর্কে সঠিক 
মূল্যায়নের ক্ষমতা এমন হাতের 
মানুষদের থাকে। যুক্তিবাদী ও 
উদার মনোভাবের মানসিকতা 
এদের মধ্যে কম বেশি রয়েছে। ফলে 
এই মানুষেরা সমাজে দায়িত্বশীল, 
কাজের মানৃষ হিসাবে পরিচিতি 


নিজের স্বাধীন চিন্তার দৌলতে 


এ সমাজকে এগিয়ে নিতে পারে । এমন 
2 হাতের খারাপ দিক হ'ল নিজস্ব 
চিন্তা ভাবনার ক্ষেত্রে যুক্তি ও 
জ্ঞানগত বিশ্লেষণের অভাব ফলে 
ি একটুয়েমি, মিথ্যা অভিমান বোধ, 
ফেলে। শিশুদের এমন হাতের 


810818241০৮ 


হদিস পেলেই অভিভাবকরা 
উপযুক্ত সময়েই সর্তক হবেন। 
লোকেরা জুর, পিত্ত প্রকোপ ও 
প্রদাহ-জনিত রোগে কন্ট পেয়ে 


থাকে। 

আবেগ, উচ্্বাস, অভিমান ও 
কল্পনাময় ভাবৃক হাত হল, লম্বাটে 
চেটোয় লম্বাটে আতুল বসান 
হাতের ঢংটি। এমন হাতের 
মানুষেরা বেশি মাত্রায় সংবেদনশীল 
হওয়ায় এদের জীবন - যাত্রায় 
পারিপার্িরবকতার প্রভাব নেশি 
মাত্রায় কাজ করে। এবং জীবনের 
গতিধারায় বাস্তবতা থেকে 
অবাস্তব চিন্তাভাবনার প্রভাব 
বেশি দেখা ঘায় ।কাজ-কর্মের ক্ষেত্রে 
এদের স্বকীয়তার ভাবনা থাকলেও 
বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাধা বিপত্তির 
মুখে দৃঢ়তা দেখাতে পারে না। বাধা- 
বিপত্তিহীন অনুকূল পরিবেশ এরা 
সুন্দর দক্ষতার পরিচয় যেমন দিতে 
পারে, তেমনি নতুন নতুন ভাবনা ও 
চিন্তার সম্ভাবনাকেও জাগিয়ে 
তুলতে পারে। 

দায়-দায়িত্ব ও কর্তবযের দিকটা 
আবেগ, উচ্ছ্বাস, রাগ, বিরাগ 
অনুযায়ীই হয়ে থাকে বা মানসিক 
ভাবালৃতা দ্বারা পরিচালিত হয়। 
এমন হাতের ঢং যে সমস্ত শিশুদের 
রয়েছে তাদের অভিভাবকদের 
শিশুদের পরিচালনের ক্ষেত্রে সতর্ক 
ভূমিকা নেওয়া প্রয়োজন। বিশেষ 
করে শিশূর থাকার পরিবেশও সাথী 
নিবর্চনের দিকটিতে লক্ষ্য রাখা 
দরকার। এমন হাতের মানৃষদের 
ঠান্ডালাগা, সর্দি-কাশি, *বাসযন্ত ও 
রক্তসংবহন সংক্রান্ত রোগ ভোগের 
প্রবণতা বেশি থাকে । 0] 


__ ডাঃ রণতোষ সাহা, 
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নিতে সার্টিৎ 


টি 


| 
ও 


০ 


একশো ধেতেও বেশী 
অতন ডিজাইন 


ইংলন্ডের জ্যোতিষ আর আমাদের জ্যোতিষ 


ভারতীয় জ্যোতিষশাদ্ত্ের মধ্যে 
রয়েছে এক আশ্চর্য বৈচিত্র, রয়েছে 
এক অন্য স্বাদ যা পৃথিবীর আর 
কোন দেশে নেই। আমাদের 
রীতিনীতি সব কিছুই ইংলশ্ডের 
চিন্তাধারার সঙ্গে আলাদা। 
আলাদা জ্বোতিষিক গণনা 
পদ্ধতিও। এই প্রবন্ধে তার কিছু 
আভাস দেব। 

আমরা নয়টি গ্রহ যথাক্রমে রবি, 
চন্দ্র, মঙ্গল, বৃধ, বৃহস্পতি, শৃক্রু, 
শনি, রাহ্‌. ও কেতুর ওপর বিচার 
করি। ইংলণ্ডে রাহ্‌ ও কেতৃর কোন 
স্হান নেই। তারা ইউরেনাস, 
নেপছুন ও প্লুটোর প্রভাবকেই বেশি 
প্রাধান্য দিয়েছেন! 

পাশ্চাত্য জ্ঞোতিষে ইউরেনাস 
গ্রহের ভূমিকা অনস্বীকার্ধ, গ্রিক 
পুরাণে আছে শনির পিতা হল 
ইউরেনাস। শনি চক্রান্ত করে 
পিতাকে রাক্তচুত করে ও 
ইউরেনাস পাতালে আশ্রয় নেয় । 


ঘটনা, ভূমিকম্প, বিদ্যুৎ শক্তি, 
বিস্ফোরণ, জ্যোতিষ জ্ঞানের প্রকাশ, 
হঠাৎ করে প্রাপ্তিযোগ ইউরেনাস 
দ্বারা সংঘটিত হয়ে থাকে বলে 
পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদেরা মনে 
করেন। 

নেপছুন গ্রহটি ১৮৪৬ খৃষ্টাব্দে 
ইউরোপে প্রথম আবিচ্কার হয়। 
গ্রিক জলদেবতা নেপপছুনের নাম 
অনুযায়ী গ্রহটির নাম নেপচুন রাখা 
হয়। ওখানকার জ্ঞোতির্বিদরা মনে 
করেন যে, জীবনের আধাতিক 
ক্রমবিকাশের মূলে নেপচুনের 
ভূমিকা বেশি। নেপছুন রাশিচক্রে 
শৃভ অবস্হায় থাকলে মানসিকতা 
উদার হয়। নেপচুন ও শুভ শৃক্রের 
যোগাযোগে সুদক্ষ অভিনেতা, 
শিল্পী ও গুণীজনের জন্ম হয়। 

স্লুটোকে দুেগি, ধংস, মৃত্যু 
কারক বলা হয়েছে। গ্রিক পৃরাণে 
বলা হয় প্লুটো পাতাল ব্রাজ্যের 
রাজা, নাম হেডেস। গ্লুটো 
রাশিচক্রে দুর্বল হলে দৃযোগি, 
আকস্মিক মৃত্ম প্রভৃতি হবার 
সম্ভাবনা। 

ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্ে যে সব 
বিষয়ে ব্যাপকতা আছে ইংলন্ডে 


কিন্তু তেমন নয়। যেমন, 
১। ইংলল্ডে চন্দ্র থেকে জন্মরাশি 
বিচার হয় না। 


২। নক্ষত্র বা দশাবিচার তারা 
করেন না। 


৩। নবাংশ, ত্রিশাংশ বা দশাংশ 
বিচার নেই। 


ওদের প্রধান ভিত্তি হল সূর্য বা 
রবি গ্রহ (077৩ 21870 580)। 


এটা বোধহয় সবারই জানা যে, 
বারটি রাশি নিয়ে রাশিচক্র! 
রাশিচক্রকে ইংরাজিতে বলা হয় 
[06 91801 0)6 290190. 


সূর্য প্রতি রাশিতে এক মাস 
অবস্হান করে! সমগ্র রাশিচক্রকে 
পরিভ্রমণ করে সূর্যের একবছর সময় 
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লাগে। ওদের মতে সূর্য যখন যে 
রাশিতে থাকে সেই সময় কেউ 
জন্মগ্রহণ করলে সেই রাশি জাতক 
হয়। 


টিটি ছি 2122451 26 22082 


রবিগ্রহ ২১ মার্চ থেকে ২০ এপ্রিল মেষে অবস্হান করে। 
রবিগ্রহ ২১ এপ্রিল থেকে ২১ মে বৃষে অবচ্হান করে। 

রবিগ্রহ ২২ মে থেকে ২১ জুন মিথুনে অবস্হান করে। 

রবিগ্রহ ২২ জুন থেকে ২৩ জুলাই কর্কটে অবচ্হান করে। 
রবিগ্রহ ২৪ জুলাই থেকে ২৩ আগস্ট সিংহে অবচ্হান করে। 
রবিগ্রহ ২৪ আগস্ট থেকে ২৩ সেপ্টেম্বর কন্যাতে অবচ্হান করে। 
রবিগ্রহ ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ২৩ অক্টোবর তুলায় অবস্হান করে। 
রবিগ্রহ ২৪ অক্টোবর থেকে ২২ নভেম্বর বৃশ্চিকে অবচ্হান করে । 
রবিগ্রহ ২৩ নভেম্বর থেকে ২১ ডিসেম্বর ধনূতে অবস্হান করে। 
রবিগ্রহ ২২ ডিসেম্বর থেকে ২০ জানুয়ারি মকরে অবস্হান করে। 
রবিগ্রহ ২১ জানুয়ারি থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি কৃম্ভে অবচ্হান করে। 
রবিগ্রহ ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে ২০ মার্চ মীনে অবচ্হান করে। 


আঙ্খলে ধারণ করেছেন রত্ব 


বর্তমানে ভারতবর্ষের ইংরেজি 
পত্র-পত্রিকাতেও জন্ম তারিখের 
ভিত্তিতে রাশিচক্র লেখা হয়। তবে 
প্রকৃত রাশি বলতে কিন্তু অন্যকিছু 
বোববায়। ভারতীয়: মতে 
জন্মপত্রিকায় যে রাশির গৃহে 'চ" 
লেখা থাকে সেই রাশিই আপনার 
জন্মরাশি। আমরা লিখি চন্দ্রের 
ভিত্তিতে ওরা লেখে সূর্যের বা 
ইংরেজি তারিখ অনুযায়ী । 
প্রসস্গত উল্লেখা যে, ইংলন্ডে 
যে ভাবে গণনা করে বিদেশের 
অধিকাংশ জায়গাতেই গণনা 
পদ্ধতি মোটামুটি একই রকমের । 
তবে বর্তমানে আমেরিকার 


সাক্ষাৎকার 


গনি খান মনে করেন না তার দপ্তর 
কম গুরুত্বপূর্ণ 


খান চৌধুরী । 
কুমার পাঁজা। 
জনকে । 


কাহিনী কী£ 


গুরুত্বপূর্ণ । 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আবার ফিরে এলেন বরকত গনি 
সেই সঙ্গে নতুন মন্ত্রী হলেন অজিত- 

শ্রীমতী গান্ধীর সময় পশ্চিমবজ 
থেকে মন্ত্রী ছিলেন দুজন ৷ 
কাজেই পশ্চিমবঙ্গ যে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় 
উপেক্ষিত, একথা আর কেউ বলতে পারবেন না, কিন্তু 
এই দুজন মন্ত্রীর কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভায় আসার পিছনের 
পরিবতন-এর দিল্লি প্রতিনিধি সুজিত 
রায় সে সম্পর্কে লিখেছেন ৷ 
এই দুই নবনিযুক্ত মন্ত্রীর সাক্ষাৎকার ৷ 
গনি খান চৌধুরী মনে করেন না, তার দপ্তর কম 


রাজীব নিলেন তিন- 


সেই সঙ্গে নিয়েছেন 
বরকত 


“কাজ করব সব রাজোর জন্যই” 
গনি খান চৌধুরী 


২৫ সেপ্টেম্বর সকাল থেকেই 
সারা দাঁতে হৈ চৈ। 'মাসিভ 
রশাফল' হয়েছে কেন্দ্রীর মান্ত- 
সভার। অনেকে গেছেন, অনেকে 
এসেছেন। খবরের পর খবর । কিন্তু 
সব খবর ছাপিয়ে যে খবরাট সবার 
কাছে একাঁদকে বিস্ময়, অনাদকে 
আনন্দের সাড়া জাগিয়েছিল, তা 
হল কেন্দ্রীয় মান্ত্রসভায় ক্যাবিনেট 
সদস্য হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের লোক- 
সভা সদস; আবু বরকত আতাউর 
গনি খান চৌধুরীর পুনানিয়োগ ॥ 

কয়েকাঁদন আগে থেকেই শোনা 
যাচ্ছল পাঞ্জাবে নির্বাচনী সফর 
সেরে ফিরে এসেই রাজীব গান্ধী 
মীন্্সভার রদবদল ঘটাবেন। গানি 
খান চৌধুরী যে আবার ফিরে, 
আসছেন সে রকম খবরও হাওয়ায় 
ডেসে বেড়াচ্ছিল কিন্তু সাঁতাই 
যেতা হবে, এটা কেউ সহজে 
বিশ্বাস করোন। 


দাঁাদন ইন্দিরা গান্ধীর আমলে 
প্রথমে শান্ত দপ্তরের এবং তারপরে 
রেলমন্ত্রী হিসেবে সাফলোর সঙ্গে 
দায়ত্ব পালন করার পরও 
শ্রীচৌধুরীর রাজীব গান্ধীর প্রথম 


মান্্রসভায় ঠাই হয়নি। অর্থমন্ত্রী 
প্রণব মুখাঁজ এবং রেলমন্ত্রী এবি 
এ গনি খান চৌধুরীকে সোদন 
প্রধানমন্ত্রী সরাসাঁর জানিয়ে দিয়ে 
ছিলেন, 'আপনাদের আম কেন্দ্রীয় 
মান্তুসভায় রাখতে পারাছ না।' 

পাশ্চমবঙ্গের মানুষ সোদিন 
হতবাক হয়ে গিয়েছিলেন। এক- 
মাত শিবরাতির সলতে নিভু [নিভু 
হয়ে কেন্দ্রীয় মাস্তুসভায় এতাদন 
জলাছলেন অশোক সেন আইনমন্ত্রী 
হিসেবে।  পাঁশ্মবঙ্গের আর 
কেউই ছিলেন লা। 

বরকত গাঁন খান চৌধুরী অবশা 
পরে কংগ্রেস দলের সাধারণ সচিব 
হিসেবে মনোনীত হয়েছিলেন। 
কিন্তু পাশ্চমবঙ্গবাসী তাতে খুঁশ 
হনান। রেলমন্ত্রী হবার পর 
থেকেই গাঁন খান চৌধুরী সারা 
ভারত, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের 
রেল ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য যে 
প্রচেষ্টার স্বাক্ষর রেখোঁছলেন সে 
কথা মানুষ ভোলোনি। 

আজ মানুষের আশা প্রণের 
গথ খুলে গেল আবার। শুধু 
কেন্দ্রীয় পূর্ণমনত্রীই নয়, দায়িত্ব 
পেয়েছেন সম্পূর্ণ নতুন প্রোগ্রাম 


এ বি এ গাঁন্‌ খান চৌধুরী 


॥- 


ইমাপ্রমেন্টেশন দপ্তরের, যে 
দপ্তরাটর সৃষ্টি এই প্রথম এবং যা 
একমাত্র রাজীব গান্ধীরই মান্তদ- 
সঞ্জাত। 

২৫ সেপ্টেম্বরের সন্ধায় যখন 
শ্রীচৌধুরীর ১২ আকবর রোডের 
বাংলোয় পৌছলাম, তখন সেখানে 
রীতিমত ফুর্তির জোয়ার বইছে 
শ্রীচৌধুরীর ব্যান্তগত সচিব সাধন 
মণ্ডল বললেন, “আমি সাতাই 
এখনও টেনশন কাটিয়ে উঠতে 
পাঁরান। 

টেনশন কাটিয়ে উঠতে 
পারেনান আরও অনেকেই । নানক 
সিং, অতুল দাস, পাঁরতোষ পাত্র 
এমন অনেকেই- শ্রীচৌধুরীর সঙ্গে 
যাদের নিতা ওঠা বসা। 

সোঁদন শ্রীচৌধুরীর দেখা 
মেলেনি। বা্ত ছিলেন প্রশাসানক 
নানা কাজে। পরদিন দেখা 


করলাম। আিনন্দন জানালাম। 
বললাম--দীর্ঘ ছুটির পর আবার 
বাস্ততার যুগে ফিরে এলেন। 
আমরা সবাই খুশ। আপনার 
মনের অবস্থা একটু জানতে চাই। 
শ্রীচৌধুরী বোশ কথা বলেন 
না। তবে যা বলেন সাফ সাফ ॥ 
মুখচোখ দেখে বোঝা ঘুশীকল 
সাত্যই কতখানি খুঁশ হয়েছেন 
তান। বললেন_দেখুন মন্ত্রী 
হয়োছি বলে যে খুব বেশি আনান্দত 
তানয়। আমি খুশি এই জনা যে 
আগের মত এবারেও আম একটা 
'চ্যালোর্গং' দপ্তরের ভার পেয়োছ। 
এর আগে কাজ করেছি এনার্জি 
দপ্তরে। শ্রীমতী গান্ধী আমাকে 
রেলমন্ত্রী পদে বসালেন সেখান 
থেকে সাঁরয়ে এনে । সেটাও ছিল 
একটা গুরুপূর্ণ দপ্তর। এবারে 
পরশুদিন রাত দশটায় প্রধানমন্ত্রী 
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রাজীব গান্ধী আমায় ডেকে জানা- 
লেন_] ঞরাা 718 9০৪ & 
01081160817 1০৮1” আমাকে 
ভার দেওয়া হল প্রোগ্রাম ইমাপ্লি 
মেণ্টেশন' দপ্তরের । এটা একেবারে 
নতুন চিন্তাধারা উত্ভত দপ্তর। 
90018119115 ৪. 008116086 
€০ 706 (০0 ৫190108186 105 
0065 50505551011) 1০ 
চা 06919 0152160 103075- 
11, 

পরিবর্তন £ প্রোগ্রাম ইমপ্রি- 
মেন্টেশন' বা প্রকল্প রূপায়ণ নতুন 
দপ্তর এই দপ্তরের মূল কাজ কা 
হবে? 

জীচৌধ্ুরী£ এই দপ্তর 
সষ্টর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে কেন্দ্রীয় 
প্রকল্পগু'লকে যথাযথভাবে রূপায়িত 
করা, 10 01178 59660 17010 
10৩ ০00, প্রত্যেক রাজোই 
বেশ চকছু প্রকম্প নেওয়া হয় 
কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে । কিন্তু 
নানা কারণে দেখা গেছে সে 
প্রকল্পশু্ি শেষ হতে দোঁর হচ্ছে। 
কিংবা ম্পথে থেমে গেছে। 
আমার নুরের মূল কাজ হবে সেই 
প্রকল্পগরল সম্প্ধে খোজখবর নিয়ে 
প্রধানমন্ত্রীর কাহছ রিপোর্ট করা। 
যেমন ধরুন, কলকাতা মেস্ট্রো রেলের 
কথা। কান্ত শূরু হয়েছে সেই 


কবে॥ তন খরচ ধরা হয়োছল 
১২৫ ক্যোট ॥ শুধুমান্ত কাজে 


দর হওয়ার জন) আজকে সেই 
খরচ দিয়েছে ১৩০০ কোটি 
টাকার ফরজ সুপার থার্মাল 
পাওয়ার স্টেশনের কাজ কিছুই 
এগোয় হথচ আজ থেকে 
ছমাস ভগ্গেই একটা ইডীনিট 
অন্তত শে হয়ে যাওয়ার কথা। 
এগুলো কেন হচ্ছে, কী তার কারণ, 
এগুলি সভে করে দেখে তার 
সমাধান সু সহ প্রধানমন্ত্রীকে 
জানাতে হবে ভামকে তারপর 
ডান সংশ্লন্ট রর সঙ্গে 
যোগাযোগ করে যথাযথ নির্দেশ 
দেবেন। 

পরিবর্তন; ভ্রাপনার হাতে 
নতুন প্রকল্প শুরু করার মত কোন 
ক্ষমতা থাকবে কি 

শ্ীচৌন্বরী £ ঠিক শুরু করার 
ক্ষমতা আমার দপ্তরের নেই। তবে 
আমরা যাঁদ বুঁঝ ষে কোন রাজ্ 
কোন একাটি গুরুতপূর্ণ প্রকম্প গ্রহণ 
করা উঁচত বা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, 
সেখানে আমরা প্রধানমন্ত্রীর কাছে 
সুপারিশের জন্য পাঠাতে পার। 
শুধু তাই নয়, কোন চলতি প্রকল্প 


থেকে বাড়াত সবধা পাওয়ার জন 
প্রয়োজনীয় বাবস্থা গ্রহণের 
সুপারশও আমার দপ্তর করার 
আঁধকারী। 

পরিবর্তন £ নতুন প্রকপ্প 
গ্রহণের সময় প্রধানত কোন কোন 


দিকে আপাঁন মূলত নজর 
রাখবেন 
ভ্রীচৌধুরীঃ ২০ দফা 


কর্মসীচকে বাস্তবে রূপায়ণের জন্যই 
এই দপ্তর। সুতরাং কোন নতুন 
পারকল্পনা গ্রহণের সুপাঁরশ করার 
সময় চোখ কান খোলা রাখতে হবে 
চারাঁদকেই। এর মধ্যে অনাতম 
বেকার সমস্যার সমাধান । জায়গার 
গুরুত্ব অনুযায়ী কোন রাজো, নতুন 
প্রকম্প গ্রহণ করে যাতে শিক্ষিত 
এবং দক্ষ যুবকদের ঢাকারর সুযোগ 
ঘটে সোঁদকেও নজর রাখব । অর্থাৎ 
একটা প্রকষ্প গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে 
সার্বিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা । আগে 
এরকম কোন দপ্তর ছিল না। 
তখন 'ইনফ্রাস্ট্রাকচার কামটি'র 
মিটিং হত। সেখানেই সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হত। এখন বলা যায় সেই 
ব্বস্থাকেই আরও সম্প্রসারিত 
করা হল প্রোগ্রাম ইমপ্লিমেন্টেশন' 
দপ্তর গঠনের মধ দিয়ে । 

পরিবর্তন ১ রাজেয রাজো। 
এমন অনেক প্রকপ্প টাকার অভাবে 
বাতিল হয়ে গেছে, যেগুলো অন্তত 
সেই সমস্ত রাজ্যের পক্ষে অত্যন্ত 
জরুর ছিল। সেগুলোকে রভাইভ 
করার কোন ক্ষমতা কি আপনার 
দপ্তরের থাকবে ঃ 

শ্রীচৌধুরী ১ আমি সে- 
গুলোর গুরুত্ব বুঝে সার্ভে করে 
সুপারিশ করতে পারি। 

পরিবর্তন তাহলে পাশ্চম- 
বঙ্গবাসী আশা রাখতে পারেন যে 
বাতিল রেলওয়ে প্রকষ্প বজবজ- 
নামখানা কিংবা তমলুক-দীথা 
রেলপথের কাজ আবার শুরু হতে 
পারে! 

শ্রীচৌত্বরী £ শুধু পশ্চিমবঙ্গই 
নয়, যে কোন রাজঞোই বাতিল 
প্রকল্পের কান আবার শুরু হতে 
পারে। 

পরিবর্তন £ পাশ্চমবঙ্গের জনা 
আপনি এক সময়ে এত কাজ 
করেছেন যে, “পশ্চিমবঙ্গের নয়। 
রূপকার" হিসেবেও কোন কোন 
মহল থেকে আপনাকে আঁভাহত 
করা হয়েছে। আপাঁন কিরে 
আসায় সবাই খঁশ । পাশ্চমবঙ্গের 
উন্নয়নের দিকে আপনার দৃষ্টি 
আগের মতই থাকবে এটা আশা 


&৭ / পরিবর্তন ২৩/৩০ অক্টোবর ১৯৮৫ 


সস ২৬২৬ ২ ২৬ ২৬ ২ সস ২৬২৬৬ ২৬৬ ২৬৯৭৯-২২ 


পঞঞজ-4৫-৫%-ক--এ--------এ------পর----- 


84. 


প্রকার) 


১ নভেম্বর ১৯৮৫ সংখ্যা 


বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ঃ 
বাঙালি মেয়ে 


৯৯০৩ সালে ইংরেজ সরকারের প্রতীনধি লর্ড কার্জান বাংলা 
দেশকে দুভাগে ভাগ করলেন। এই বঙ্গভঙ্গর বিরুদ্ধে সমস্ত 
বাঙালি গর্জে উঠোঁছল।, বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে যে স্বাদোশকতার, 
জন্ম হয়োছল তাতে বাঙাল মেয়েরাও অন্তঃপুর ছেড়ে এই 
আন্দোলনের শামিল হয়েছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দৌহত্রী 
সরলা ঘোষাল, দেশবন্ধুর সহধাণী বাসস্তী দেবী ও দেশবন্ধুর 
বোন উী্ধলা দেবী ছাড়াও আরো অনেকে দেশের প্রয়োজনে ঘর 
ছেড়ে বাইরে এসে দীড়িয়োছলেন স্থামী, ছেলে ও ভাইয়ের পাশে । 
এই প্রবন্ধে তারই অনুপুষ্থ বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। 


ভিন্ন দৃষ্টিতে তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর 
মাসোহার! 


সম্প্রাত শাহবানুর খোরপোষ সংক্রান্ত দাঁব নিয়ে স্ুৃপ্রম কোর্ট 
যে রায় দিয়েছেন, তাতে মুসলমান সমাজে প্রবল আলোড়ন 
উঠেছে। ভাদের একপক্ষ এই রায়কে শারয়তীবরোধী বলে 
আন্দোলন করছেন। এই পারপ্রেক্ষিতে প্রতিবেশী ইসলাম 
ধর্মাবলম্বী রাখ বাংলাদেশের কয়েকজন আত বিশিষ্টা মহলার 
ম্লাবান আভমতের সংকলনই নীলু তৌহীদের বর্তমান রচনাটি । 


কলকাতা ঃ দুই দূরবাসিনীর 
চোখে 


নানাজনে নানাভাবে দেখেছেন কলকাতাকে। কারও চেখে সে 
কল্লোলিনী [তিলোন্তমা, রূপসী, সংস্কীতনগরী কারও চোখে শুধুই 
রাজধানী, শহর কলকাতা, দ্রযাফক জাম, ভিড়, মাছিলের শহর। 
কলকাতা তবু যেন এক প্রবাদনগরী-শুধু দু চোখ ভরে তাকে 
একবার দেখবার জন্যই না কতজনে উন্মুখ! কতজনের সপ্ন এই 
কলকাতাকে নিয়েই । বর্তমান রচনা আমোরকা-প্রবাসী দুই-- 
বাঙাল মাঁহলার চোখে দেখা কলকাতার ছবি। 


গজল প্রবাহ ঃ বৈভব ও ব্যবসা: 


এখন গজল গানের খুব রসরমা। মার্গ সঙ্গীতে শিক্ষিত দক্ষ 
শিল্পীরা বোশরভাগই ঝু'কছেন গজলের দিকে। কারণ গ্জল:: 
পাঁরবেশনে অর্থানুকূল্য সবাধিক। আজকের গজল গানের 


বিখাত তারকারা কেন গজলে 'নাবষ্ট সে ঝঠপারে মতামত; 


প্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে গজল নিয়ে যে বিরাট বাবসা চলেছে... 
সারা ভারত জুড়ে, তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে এই: 
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৫৮৫৮-৫৮-৫৫, 


লেখাটিতে। তং 
সতীনাথ মুখোপাধ্যায়ের ২ 
সাক্ষাৎকার ও স্বরলিপি ্‌ 


৮, 


বাংলা আধুনক গানে সতীনাথ মুখোপাধ্যায় বোধহয় সুধীরলালস*, 
চক্তবতাঁর পরে নতুন একটি ধারাকে নিয়ে এসোছিলেন তার দরুদ , 
কণ্ঠ দিয়ে। তান আজও গান গেয়ে চলেছেন নিজের অনুকরণীয়” 
ভাঙ্গতে। ভার গান ও গানের সঙ্গে প্রবাহিত জীবনের আলোচনী? 

এই সঙ্গে শিল্পীর স্বরাঁচত শ্বরালীপও থাকছে । 


ভা ১৫৪৮, 


এছাড়া অন্যান্য আকর্ষণীয় রচনা ও সকল নিয়মিত বিভাগ. ই 
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সুপার দ্রিন-এর শ্রত্রতার আপ্িকু চমরু... 
অন্য যে কোনো ডিটারজেন্ট টয়লেট রা বারের চেয়ে আনেরু বেশী! 


হিন্দগ্যান িভাবেব একটি উত্কষ উত্পাদন 


রাখা যায় [নশ্চয় 

শ্রীনৌধুরী £ পশ্চিমবঙ্গের জন 
কাজ তো নিশ্চয়ই করব। আগেও 
করোছ। এখনও করব-কিন্তু 
অন্য কোন রাজাকে এক্সপ্য়েট করব 
না তার জন্য। সব রাজাই আমার 
কাছে সমান. তবে উন্নয়নের গুরুত্ব 
অনুসারে । একটা কথা কী জানেন, 
কাজ করার জন্যই আমরা । কাজ 
না করার জনই সরকারের পতন 
ঘটে । কোন বৈষম্যের বঝাপার 
নয়। মুল কথা হলকাজ। 

পরিবর্তন হ যে সমস্ত রাজো 
অকংগ্রেসী সরকার রয়েছে, সেই 
সমস্থ রকারের পক্ষ থেকে 
প্রায়শই শোনা যায় কেন্দ্রীয় 
সরভার সেই রাজাকে অবহেলা 
পশ্চিমবঙ্গের বামফ্রণ্ট 


করছে 


সরকার এ ব্যাপারে সবচেয়ে বোঁশ 
এগিয়ে । এমনও দেখা গেছে যে, 
কেন্দ্র-রাজা সম্পর্কের মধ্যে ফাটল 
ধরার জন্যই তানেক প্রকল্প শেষ 
হতে বা শুরু হতে দের হয়। 
মেট্রো রেল নিয়ে তো আপনি 
নিজেও ভুত্তভোগী । এরকম ক্ষেতে 
প্রোগ্রাম ইমাপ্লিমেন্টেশনা দপ্তরের 
কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে আপাঁন 
কীভাবে সমসর সমাধান করবেন ঃ 


শ্রীচৌ্ুরী ঃ হ্যা, এটা একটা 
মন্ত বড় সমস্যা। তবে অকংগ্রেসী 
সরকার বলেই তাদের অবহেলা 
কযা হচ্ছে এ অভিযোগ অন্যায়। 
প্রয়োজন থাকলে কাজ নশ্চয়ই 
হবে। তাসে যে কোন দলই 
ক্ষমতায় থাকুক নাকেন। 


গান খান চৌধুরী কাজের 
মানুষ! তানি কাজ করতে চান। 
আমায় সাক্ষাংকার দেবার মাঝেই 
উপাশ্থিত হয়েছিলেন কেন্দ্রীয় পাঁর- 
কল্পনা দপ্তরের জনৈক কর্মকর্তা। 
নানা প্রসঙ্গ আলোচনা করতে 
করতেই শ্রীচৌধুরী তাকে নির্দেশ 
দিলেন, কলকাতার মেট্রো রেল, 
ফরাক্কা সুপার থাম্নাল পাওয়ার 
স্টেশন, বাকুড়ার পাওয়ার প্রোজেক্ট, 
চুখা হাইডেল পাওয়ার প্রোজেন্ 
এবং সেইসঙ্গে অন্যান রাজে)রও 
কিছু কিছু গুকষ্প জরুরি 'ভীন্ততে 
শুরু করার জন্য। 


শুধু প্রকপ্প রূপায়ণই নয়। 
২০ দফা কর্মসচর আওতাভুস্ত 
দাঁরদ্র-দূরীকরণ পরিকল্পনার 


উন্নয়ন নিয়েও শ্রীচৌধুরী চিত্ত" 
ভাবনা করছেন। তাছাড়া ভাবছেন 
“পাবলিক দেক্টরে' সফল প্রাইভেট 
সেক্টরের মতই কার্যকর পাঁরকপ্পন৷ 
গ্রহণের সুপারশ করার জন্যও । 
সব মিলিয়ে আধু বরকত 
আতাউর গাঁন খান চৌধুরী এখন 
ভীষণ বাস্ত মানুষ । শেষ প্রশ্ন 


হিসেবে জিজ্ঞাসা করলাম-_ 
অবহোলিত উত্তরবঙ্গের উন্নয়ন 
নিয়ে কিছু ভেবেছেন 

শ্রীচৌধুরী বললেন- সাতাই 


উত্তরবঙ্গ ভীষণভাবে অবহোলিত। 
আম কথা 'দাঁচ্,আমার সাধ্যমত 
উত্তরবঙ্গের উন্নয়নের জন্য 
সাহাযোর হাত এগয়ে দেব সব 
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৯৪ সেপ্টেম্বরের বিকেলে যখন 


উৎসবের ঢেউ। 
২3 আসেনান। জরুরি 
যেন সকাল থেকেই। 
কখনও রস্টুপাত ভবনে, কখনও 
প্রধানমন্ত্রীর অফিস সাউথ বকে, 
কখনও ক উর নয়া দপ্তর যোজনা 


কাঙ্জে বাস 


অভার্থনা করে 
আলত পাজ।র ব্যাস্তগত 
লবাকু নিল ভট্টাচা্। 
দন একটু বসুন। উীন এখুনি 


গড় জগতে শুরু 
*দকদের। বিশেষ 
র দৈনিক পণ্তিকা- 
লর সংবিকরা । পশ্চিমবঙ্গের 
পক্ষে এততড ফুসংবাদ--তাই সবাই 
ভিত জঙগিয়েছেন শ্রীপাজার সঙ্গে 


কখনও 
কখনও বা 


বলছেন। কেন নয় রেখে 
বললেন, "জার বলবেন না মশাই । 
সকাল থেকে কত শে ফোন যে এল 
ব্লবার কথা নয়. বললাম--খুব 
স্বাভাবক ৮হ্যা, ত; তা বটেই। 
আগার তো এখনও যেন কেগন সব 
স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছে 

কথার মাকেই শ্রীপাজা হাঁজির। 
সঙ্গে সালাসটর জেনারেল। এগিয়ে 


৫৯ / পারবর্তন ২৩.৩০ অক্টোবর ১৯৮৫ 


“এটা আমার কাছে 
একট! চ্যালেঞ্জ 
অজিত পাঁজ। 


গিয়ে আভনন্দন জানালাম 
বললেন, 'আসুন, সবাই মিলে 


খোলা মাঠেই, বসা যাক।' সবুজ 


প্র 
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ঘাসের গালচার ওপর সার সাঁর 
চার-পাচটি বেতের চেয়ার এসে 
গেল। সেই সঙ্গে ঠাণ্ডা বু আফজা। 


সাদা রেশমের শার্ট, সাদা পাণ্ট ॥ 
সকাল 'থেকে হাজার ব্যস্ততার 
মধ্যেও মুখে চোখে ক্লান্তির [চিহ্ন 
নেই। বললাম-“আজতবাবু, এখন 
তো আর আপাঁন পশ্চিমবঙ্গের মন্ত্রী 
নন। রীতিমত সেন্ট্রাল মিনিস্টার । 
কেমন লাগছে বলুন রঃ 


শ্রীপাজার চোখে মুখে একঝলক 
হাঁসর ঝিলিক বয়ে গ্রেল। 
বললেন, 'খুঁশ মানে ভীষণ*খুশি-- 
আপনাদের সকলের মতই । সব- 
চেয়ে ভাল লাগছে কেন জানেন 
তো-লার্জ স্কেলে কাজ করার 
সুযোগ পাব। শুধু পশ্চিমবঙ্গের 
নয়_সারা ভারতের জন, সমগ্র 
ভারতবাসীর জন্য । এটাই আমার 
সবচেয়ে বড় আনন্দ ।" 


নানা দক থেকে তখন নানা 
প্রশ্ন আসতে শুরু করেছে। শ্রী্পাজা 
একের পর এক উত্তর 'দয়ে যাচ্ছেন। 
একেবারে খোলামেলা পাঁরবেশে 
জরুরি প্রেস কনফারেন্স । 


অন্যান সাংবাঁদকরা একে একে 
বিদায় নিতেই চেপে ধরলাম 
পাঁরবর্তন-এর জন্য একান্ত সাক্ষাৎ- 
কার দেবার জনা । এককথায় রাজী 
শ্রীপাজা। বললাম--'সুসংবাদটা 
পেলেন কখন 2 


শ্রীর্পাজ। 8 আগ তো ছিলাম 
পাঞ্জাবের ভারিগায়। সেখানে 
ইলেকশন অবজার্ভার হিসেবে 
আমাকে পাঠিয়োছল সরকার। 
গত পরশু (২৩ সেপ্টেম্বর ) মাঝ" 
রাতে হঠাৎ "দিল্লি থেকে ফোন 
পেলাম_এখুঁন দিলি ফিরে 
আসুন । প্রধানমন্ত্রী আপনার সঙ্গে 


" যারা পিয়ারলেস-এর সঙ্ষে যুক্ত 
এবং 

যার! স্বাচ্ছন্দ্য এনে 

প্রতিটি সংসারকেই 

অনেক বেশি সুখের 

করে তুলতে চান__ 


দি প্রকাশনী 'একটি প্রাতিজ্ঞা একটি বাস্তবায়ন নামে অশোক 
রীর লেখা একাট বই প্রকাশ করেছিল-যার প্রায় ৪০ হাজার 
পৃ বিক্রি হয়োছল। বইটি সারা ভারতের অনেক মানুষকে ভাল 
স্লোজগার করে সুখে-শান্তিতে থাকতে সাহায। করেছে ॥ বহাদিন হল 
বইটি নিঃশোষত। এ বি চৌধুরী অর্থাং অশোকবাবু পুরনো বইটির 
বু আমূল সংস্কার করেছেন বর্তমান অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে । 
“তবে ওটি বই হয়ে বের হওয়ার ভাগে ধারাবাহিকভাবে বের হবে 
এসুকনা'য়। প্রথম কিন্ত বের হচ্ছে ১ নভেম্বর সংখ্ায়। 
“ৈয়ারলেসের সঙ্গে যুন্ত প্রতে/কে বা ভাঁবষাতে যারা বাড়াত রোজগার 
:ক্লুরতে চান, তারা এ সংখ্যা থেকে “সুকন!” সংগ্রহ করতে ভুলবেন না। 
কাছের স্টলে বা হকারকে বলে রাখুন । 


না ০-2 


আটা ২০০০ এ 
10885. €0:0 
২২১৬০ 


8716১ 011খা1161থা 1165. 00. 


17,00%051$5083,19545821,(59)৮8লা) 


কথা বলতে চান) গতকাল ' 
বিকেল তিনটের সময় [ফিরেছি । 
আমিভেবেছিলাম বোধহয় পাঞ্জাবের 
ব্যাপারেই কিছু জানতে চান। 
তখনও কিছুই জানি না । গতকালই 
রাত্র ৯:৩৫ মিনিটে প্রধানমন্ত্রী 
আমাকে জানালেন যে আম মান্তত 


পাচ্ছি। বিস্তু কোন দপ্তরে আমাকে 
কিছুই বলেনীনি তখনও । এমনকী 
আজ সকালে শপথ নেবার সময় 
পর্যস্তও জানতাম না আমি সাতাই 
কোন দপ্তরের ভার পাব। শপথ 
নেবার পরেই জানলাম, আমাকে 
পারকম্পনা দপ্তরের ভার দেওয়া 
হয়েছে মিনিস্টার অব স্টেট 
হিসেবে। 


পরিবর্তন ॥ আপাঁন কি 


আগে থেকে এরকম কোন খবরই 
পানান বা আশা করেনান যে 


কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হতে চলেছেন ? 


শ্রীপাজা $ এক্সপেন্টেশন ছিল 
না বললে ভুল হবে। উড়ো খবরও 
পেয়োছিলাম। তাছাড়া আপনারা 
অর্থাৎ সাংবাদিকরা তো মশাই 
আগে থেকেই হৈ হৈ ফেলে দিয়ে- 
ছিলেন যে আম নাক মন্ত্রী হচ্ছি। 
কেউ বলেছেন অমুক দপ্তর, কেউ 
বলেছেন তমুক দপ্তর। মন্ত্রী হবার 
আগেই তো আপনারা সব দপ্তরের 
মন্ত্রী করে দিয়োছলেন। 


হেসে বললেন শ্রীর্পাজা) 
বললাম_-এর আগে রাজের দুটি 
গুরুত্বপূর্ণ দপ্তরের মন্ত্রী হসেবে 
দক্ষতা দেখিয়েছেন। এখন আরও 
অনেক বোঁশ গুরুত্বপূর্ণ এবং 
চালেজং দপ্তরের মন্ত্রী 
হিসেবে কীভাবে কাজ শুরু করবেন 
ভাবছেন? 


ভ্রীপাজা £ চ্যালোজং তো 
বটেই । 10 0. 19177078 
[06805 091076, আজকের পাঁর- 
কষ্পনার ওপরই আগামী দিন- 
গুলোর ভবিষ্যৎ নির্ধারত হয়। 
তই পারকম্পনার ব্যপারটায় 
আমায় এমনভাবে এগোতে হবে 
যাতে ভাঁবধ্যংটা কোন সময়েই যেন 
খোড়া না হয়ে পড়ে। পাঁরকম্পনা 
নস্ত্ী হিসেবে আমার প্রারামক কাজ 
হবে, যে কোন পারকল্পনা গ্রহণ 
করার আগে তার অবজেন্টিভ 
গুলোকে খুশটয়ে দেখা । কেন এই 
প্রকষ্পটি হাতে নেব_সে ঙ্বন্ধে 
যাঁদ যথেষ্ট ওয়াকিবহাল না হই, 
তহলে ভাল কাজ করা সম্ভব নয়। 
আসলে এই চিন্তাভাবনাটা। লা 


থাকার জন্যই আমাদের অনেক 
পাঁরকম্পনার পিছনে কোটি কোটি 
টাকা খরচ হয়েছে, কিন্তু কোন 
ফল পাওয়া যায়ান। আজ 
সকালেও আমার দপ্তরে কিছুক্ষণের 
জন্য গিয়োছিলাম । িটেলে কথা- 
বার্তা হয়ান। তবে আম আমার 
মূল বন্তবাটা তাদের জানিয়ে 
দিয়েছি । তারা আমার দৃষ্টভাঙ্গ 
পছন্দ করেছেন। তাছাড়া ৭ম 
পাঁরকল্পনার বষয়ে [বিশদ পড়া- 
শোনার দরকার, বিচার বিবেচনার 
প্রয়োজন ।  প্রাতিটি বিভাগীয় 
কর্মকর্তাদের সঙ্গেও বসতে হবে 
আলোচনা করার জন)। তবে 
এখনই তো-সবাকিছু বলা সপ্ভব নয়। 
দপ্তরটাকে ভালভাবে চিনে বুঝেশুনে 
কাজে হাত দেব। 


পরিবর্তন £ ভারতের শিপ্পো- 
ন্নয়নে শিপ্প পারকপ্পনা নিয়ে 
অতীতে অনেক তর্কবিত্ক উঠেছে। 
আজও মাঝে মাঝে নানা সুমা- 
লোচ্না শোনা যায়। এ বিষয়ে 
আপনার চিন্তাধারা কী ? 


শ্রীর্পাজা £ ভারত কৃঁষ- 
প্রধান দেশ হলেও শিল্পকে অব- 
হেলা করা হবে, সেটা উচিত নয়। 
শিপ্পের ক্ষেত্রে আমরা আজ 
এাগয়ে গোঁছও অনেকটা । তবে 
নতুন কোন পাঁরকপ্পনা হাতে 
নেবার আগে খাঁতয়ে দেখা দরকার 
সে শিল্পের ভায়াবালটি কতটা। 
গুরুত্ব বুঝেই নতুন পারকল্পনা হাতে 
নেব। তাছাড়া সেই শিল্পের 
সঙ্গে ধারা ঘনিষ্ঠভাবে যুন্ত থাকবেন, 
ঠাদেরও বুঝিয়ে দেওয়া প্রয়োজণ 
ভারা রী করতে চলেছেন। ৮৫০1৩ 
00 আত 80108115 1016 
106]00008 01)৩0701601 হ10051 
00%/ 78115 0011178 00. 
17 006 0101601. 


পরিবর্তন £ পশ্চিমবঙ্গের 
মানুষ আপনার মত একজন দক্ষ 
রাজনীতাবদ এবং কারিতিকর্জ। 
লোককে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হিসেবে 
পেয়ে যথেষ্ট খশ। তাদের সম্বন্ধে 
কী ভাবছেন 


শ্রীপাজা £ দেখুন, পশ্চিম- 
বঙ্গ আমার ঘর--আগার সারা 
জীবনের একটা আশ্রয় 
পশ্চিমবঙ্গের জনা ভাবব না, তা হয় 
না। বরং একটু বেশি করেই 
ডাবব। চেষ্টা করব, পাশ্চমবঙ্গের 
বিভিন্ন অবহেলিত জেলায় উন্ন 
য়নের জোয়ার বইয়ে দিতে । তবে 


পাঁরবর্তন ২৩/৩০ অক্টোবর ১৯৮৫ / ৬০ 


মুখের কথায় তো সব হয় না। 
আম একজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। 
অন্যান্য রাজের প্রাতও আমার 
সমান দায়িত্ব রয়েছে। টাকাকাঁড় 
কতটা কীঁ পাওয়া যাবে, তার 
ওপরেও নির্ভর করতে হবে। তবে 
কথা দিচ্ছ, পশ্চিমবঙ্গের উন্নয়নের 


জন্য সাঁবিক এবং আন্তাীরক প্রচেষ্টা 
আমার থাকবে 
পরিবর্তল £ কেন্দ্রীয় অর্থ- 


মন্ত্রী হিসেবে প্রণব মুখার্জর আমলে 


পাশ্চমবঙ্গের বামফ্রট সরকারের 
একটা বড় আভিযোগ ছিল 


পশ্চিমবঙ্গের জনা টাকা দিচ্ছে না। 
থেকে এমন কথাও 
হয়ে বাংলাকে 


দেখুন বাঃফ্রণ্ট 
আমার কোন 
যতেও তা থাকবে 
ঢা কথা বাল- 
যাঁদ ৫তলা বাঁড় 
থাকে আর বামফ্রন্ট 
ব করেন নতলা বাড়ির 
আলাদা কথা । আসলে 


তাহলে 
কেন্দ্র-রঃজ সম্পর্কের তিস্তার মূলে 


ডজাস্টমেপ্ট ॥ সেটা 
দরকার । 


রয়েছে মা 
বুপক্ষেরই লেখ 


পরিবর্তন ₹  শপাশচমবঙ্গের 
অনেক প্রকল্প শুরু হয়ে মাঝপথে 
থেমে গিয়েছে কোন না কোন 
কারণে । সেগুলো আবার শুরু 
করা এবং নির্ঘষ্ট সময়ে শেষ 
করার ঝরপারে কী বাবস্থা নেবেন 
ভাবছেন ই 

শ্রীর্পাজা £ শুধু পশ্চিমবঙ্গই 
নয়_এমন অকস্থ৷ অনেক রাজেই 
আমার কর্তব্য সেগুলে৷ সম্বন্ধে যথা- 
যথ ব্যবস্থা নেওয়া। সে কর্তঝ 


আম পালন করব। 
কথ প্রসঙ্গে দিল্লির নিরাপত্তার 


কথা উঠল, শ্রীপাজা সোদন যখন 
মাঠে বসে কথ বলাছলেন, তখনও 
কোন নিরাপত্তা প্রহরী মোতায়েন 
হয়ান তার ঝাংলোয়।  ১৮নং 
উইওসর প্লেসের এই বাংলোটি 
ফিরোজ শাহ রোড এবং অশোক 
রোডের সংযোগস্থলেই ৷ সামনের 
?দকে আর একট বড় রাস্তা জন- 
পথ, পাশপাশি রায়সীনা রোডও ॥ 
ব্ললাম--বাড়ি বদল করবেন 
নাকি 2 এত খোল।মেল জায়গায় 
থাকা মানেই তো 

মাঝপথেই হেসে উঠলেন 
আজত পাজ।। বললেন--দেখুন, 
এসব বোশ ভেবে লাভ নেই। 


তাছাড়া এ অবস্থা [চিরকাল থাক- 
বেও না। বাড়িটা আমার খুব 
ভাল লাগ্গে। তাই বাড়ি বদলাব 
না। জনগণের প্রাতীনাধ হিসেবে 
কাজ করতে নেমে ভয়ে ভয়ে থাকব 
তা হয়না। 

কথা উঠল পাশ্চমবঙ্গের কং- 
গ্রেসের অবস্থা নিয়েও। শ্রীপাজার 
বন্তবা, প্রিয়রঞ্জন দাসমুন্সীকে নতুন 
প্রদেশ কংগ্রেস সভাপাঁতির পদে 
নিয়োগ করে প্রধানমন্ত্রী একটা 
সত্যিকারের ভাল কাজ করেছেন। 
1০৪10, 1006718) 870 
51757781, এই তিনটেকে যাঁদ 
সধক্ষপ্তকরণ করেন দেখবেন, 
অক্ফের সমাধানের মত একটা দারুণ 
সূ বোরয়ে আসছে। তা হল 
1965" প্রিয় তরতাজা যুবক, 
কাঁরতকম্া, বুদ্ধিমান । পশ্চিম 
বাংলায় কংগ্নেসের অবস্থার পার- 
বর্তন নিশ্চয়ই হবে । তবে অনান্য 
কমাঁদেরও আন্তারক সহযোগিতা 
প্রয়োজন। 

শ্রীপাজা এতদিন প্রদেশ কং- 
গ্রেসের সাধারণ সাঁচব ছিলেন। 
এখন তান তা থেকে পদত/গ 
করেছেন।  ৯৯৭০-৭১ সালে 
ছিলেন রাজের বিচার বিভাগীয় 


শন্ত্রী। ১৯৭২-৭৭ সালে সিদ্ধার্থ- 
শংকর রায় সরকারের তান ছিলেন 
স্বাস্থ্য ও পাঁরবার পাঁরকম্পনা 
দপ্তরের ভারগ্রাপ্ত। সেই সঙ্গেই 
সামায়কভাবে কাজ চালিয়েছেন 
বনদপ্তর এবং পূর্তমন্ত্রী হিসেবেও । 
গত অষ্টম লোকসভা নিধাচনে 
উত্তর-প্ৰ কলকাতা কেন্দ্র থেকে 
কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে জয়লাভ 
করে আসেন লোকসভায় । সেখান 
থেকে মান্র কয়েক মাসের মধে! 
একেবারে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী 
সাক্ষাৎকার সেরে উঠে আসবার 
সময় আর একবার আঁভনন্দন 
জানালাম। শ্রীপাজা হাতে হাত 
লয়ে বললেন-_একটা ভনুরোধ 
করব আপনাকে । আপান আমার 
পক্ষে চিখে দেবেন, পশ্চিমবঙ্গের 
মানুষের প্রাত,ীবশেষ করে উত্তর- 
পূর্ব কলকাতার মানুষদের প্রাত 
আম ভীষণভাবে কৃতজ্ঞ। তাদের 
সমর্থনের জোরেই আমি আজকে 
সাফলা লাভ করলাম তাদের 
সকলকে আম নমস্কার জানাচ্ছি। 
বান্তগতভাবে সবার কাছে পৌছন 
তো সন্তব নয়। সে দায়ত্টুকু 
আপনাদের অর্থাৎ সাংবাদিকদেরই 
দিলাম! [7 ২৭.৯,৮৫ 


প্রাণের রঙে রঙিন 


রমন 


বিশেষ আকর্ষণ 


: এইচ জি ওয়েলস-এর ক্লাসিক কল্পবিজ্ঞান উপন্যাস 
দ্য ওয়ার অফ দা ওয়ান্ডস 
ভাবানুবাদ £ অদ্রীশ বর্ধন 

গল 
হাজারছুয়ারী 7 ডিগবাজি সমিতির সমাবর্তন এ 
ঘণ্টাকাক1 2আসুন স্যার 


স্বপ্নও বাস্তব হয়-_জীবনটা সব সময়েই শেখার 2 
ব্যক্তিত্বের চাবিকাঠি__নখ এ 

শরীরচর্চা _ছোট থেকে ওজন তোলা আরম্ভ করলে 
অনেক ভাল ফল পাওয়া যায় এ 


888 দেশ-বিদেশের ছেলেমেয়ে _কানাডার এস্কিমে। 
নতুন কমিকস-_ভয়ঙ্কর অরণ্যে 2 ধারাবাহিক-_টারজন ফিরে এল, আমার বাবা পি সি সরকার, 
লস্ট আটলান্টিস 2 অন্যান্য বিভাগ,স্মমিকস,ছড়া দাম £ তিন টাকা 


গনি ও পাঁজার এই মাফল্যের 
চাবিকাঠি কী? 


দীঘঘ ৯ মাস পর কেন্দ্রীয় মাস্- 
সভায় পশ্চিমবঙ্গ আবার যথাযথ 
মধাদা পেল। এখন তিন-তিনাটি 
দায়ন্বপূর্ণ দপ্তরের ভার পেয়েছেন 
পশ্চিমবঙ্গের তিন বিশিষ্ট রাজ- 
নীতবিদ আইনমন্ত্রী হিসেবে 
অশোর সেন রয়েছেন রাজীব সর- 
কারের প্রথম পরায় থেকেই। 
দ্বিতীয় পধায়ে নতুন করে ফিরে 
এসেছেন প্রান্তন রেলমন্ত্রী মালদ। 
লোকসভা কেন্দ্রের বিজয়ী প্রার্থী 
এ [ব এ গাঁন খান চৌধুরী 'প্রোগ্রাম 
ইগাপ্লমেন্টেশন' দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত 
পূ্ণন্ত্রী হিসেবে । সেই সঙ্গে 
এই প্রথম কেন্দ্রীয় মীস্তসভায় হ্থান 
পেলেন কলকাতা  উত্তর-প্ৰ 
কেন্দ্রের আঁজত পাঁজাও। তান 
এখন পরিকল্পনা দপ্তরের স্টেট 
মিনিস্টার। 

১৯৮৪ সালের [ডিসেম্বর মাসে 
অস্টম লোকসভা নিরাচনের পর 
কেন্দ্রীয় মান্ত্রসভা থেকে সরে 
যেতে হয় ইন্দিরা সরকারের 


শবত্তমন্ত্রী প্রণব মুখার্জ এবং রেল- 
মন্ত্রী শ্রীচৌধুরীকে । রাজীব তখন 
তাদের স্পষ্টাম্পাঞ্ট জানয়ে দিয়ে- 
িলেন,'আমি আপনাদের গাস্ুতে 
রাখতে পারাঁছ না ।' 


প্রণব আর ফিরে আসেনানি। 
কিন্তু গাঁনখান ফিরে এসেছেন 
এবং যথেষ্ট সম্মানের সঙ্গেই। 
সঙ্গে এসেছেন আজত পাজা। 


প্রথম মান্ত্রসভায় স্থান না 
পাওয়ার পর শ্রীচৌধুরী সর্বভারতীয় 
কংগেসের একজন সাধারণ সচিব 
হিসেবে কাজের দায়ন্ব পেয়ে- 
ছিলেন। পুণব মুখার্জ একটু 
দোরতে হলেও পাশ্চমব্গ প্রদেশ 
কংগ্লেসের সভাপাঁত হতে পেরে- 
ছিলেন। আজত পাজা বেশ 
কয়েকটি পার্লামেপ্টারি কনসাপ্টেটিভ 
কমিটির সদসাপদ ছাড়াও সুযোগ 
পেয়োছলেন পাঞ্জাব নিবাচনে 
কংগ্রেদের পঞ্ষে একটা গুরুদ্বপূণ 
কাজের দায়িত্ব নিধাচনী পর্য- 


বেক্ষক হিসেবে ভাটিগায় উপস্থিত 
থাকা। 

অর্থাৎ রাজীব কাউকেই বিয়ে 
রাখেনীন। সকলকে কাজ দয়ে 
বুঝে নিতে চেয়োছলেন কে কোন 


পদের জন্য যোগ!তর । 
গন খান চৌধুরী কংগ্রেসের 


সাধারণ সাঁচব হসেবে উত্তরপ্রদেশ 
কংগ্রেসের দায়িত্বে ছিলেন। এই 
দাঁঘ ৯ মাস তিনি উত্তরপ্রদেশের 
সবন্র পা্টর কাজে ঘুরে বৌঁড়য়ে- 
ছেন। চেষ্টা করেছেন উত্তরপ্রদেশ 
কংগ্রেসকে মজবৃত করে গড়ে 
তুলতে । আজত পাঁজাও পাাব 
নিবাচনের আনেক আগে থেকেই 


পার্টির স্বার্থে কাজ চাঁলয়ে গেছেন 


নির্ভয়ে। 

সে তুলনায় বলা চলে প্রণব 
মুখার্জ যেকোন কারণেই হোক, 
নিজেকে গুটিয়ে 'রেখোঁছলেন 
রাজীব সরকার গঠনের পর থেকেই। 
পাশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের সভা- 
পাতি হবার পরাদন থেকেই 
কংগ্রেসের অন্তবন্ৰি তীব্র থেকে 
তীরতর হয়ে উঠেছে। প্রণববাবু 
তা সামলাতে পারেনান। বাধা 
হয়েছেন পদত্যাগ করতে । দৌরতে 
হলেও সে পদত্যাগপত্র রাজীব 
গ্রহণ করেছেন। তার জায়গায় 


এসেছেন প্রিয়রঞ্জন দাসমুদ্নী, ধার 
কাধক্ষমতা এবং রাজনৈতিক দূর 
দার্শতা সম্বন্ধে কংগ্রেসের বহু নেতাই 
যথেষ্ট ওয়াকিবহাল । 

একাদকে প্রিয়রঞ্জনের মনো- 
নয়ন, অনাঁদকে গনি খান ও আঁজত 
পাজার কেন্দ্রীয় মাস্ত্বলাভ পাশ্চম- 
বঙ্গে বামফ্রণ্ট সরকারের কাছে 
[নিশ্চয়ই একটা বড় ধাক্কা। কারণ 
এখানে আত্মসন্তাষ্টর কোন সুযোগ 
আর থাকল না। অনাদকে কংগ্রেস 
দলের মধ্যে শঙ্ত গ্রুপাঁটই এখন 
আরও বোঁশ শাস্তশালী হয়ে 
উঠল! 

তবে সবকিছুর পরেও একটা 
কথা মানতেই হবে পাশ্চিমবঙ্গের 
উন্নয়নের বন্ধ দরজা এখন খুলে 
গেছে। শোনা যাচ্ছে সামনের 
ডিসেম্বরে আবার মান্্সভার পাঁর- 
বর্তন ঘটবে। গান খান এবং 
পাজা যাঁদ ঠাদের প্রতি দেয় 
সম্মান ও কর্তবাকে সম্মানের চোখেই 
দেখেন, তাহলে খোলা দরজা 
আগামী পাচ বছরে অন্তত বন্ধ 
হবেনা। 


সু রাঃ 


ফটো: পাহাড়ী রায়চৌধুরী 


গামা থা 5/5/83 ৮৩7, 


নিম আর বরূরে স্লিলিয়ে তৈয়ার, তাইতো শ্রানের মজা, ফুতির জোয়ার! 


চলচ্চিত্র 


'জর পর্দা সারিয়ে “কালপুরুষ 
এখন ইট, কত্ত, ভাবর্ডনায় ভরা কলকাতার বাস্ততে 
রাস্তায় এবং উত্তর কলকাতার পুরনো এক 
বিদ্যালয় ঝাঁড়র হানাঢে-কানাচে ঘুরে বেড়াচ্ছে। 
'কালপুরুষ' ভবশাই কোন একক ব্যান্তত্ব নয়। 
আনমেষ, অক. মধবলতা, পরমহংস এমনই অজস্র 
চারত্রের সংশশ্রণে গড়ে ওঠা আজকের সমাজের 
জীবনের প্রত 

সমরেশ নহুমদারের পট্রলজি'- উত্তরাধিকার, 
নপুরুষ। “কালপুরুষ নিয়ে ছার 

পেশায় স্কুল শিক্ষক। 
বুর প্রথম কাহনীচন্র। তাই 
ব হিসাবে 'কালপুরুষ'কেই 
চন্দনবাবু বললেন, 'প্রথমত, 
আমার মনে হয়েছে সমরেশ মজুমদারের এই গল্পের 
শুরুতে ৭০ ₹শকের পর আমাদের সামাজিক 
মূলায়ন করা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, 
এই গল্পের একটা পজিটিভ এং বা ইতিবাচক 
শেষ আছে গল্পের শুরুতে অন্ধকার থেকে 
অন্ধকারে তায়ে হয়া মানুষগুলো আলোর পথে 
ফিরতে চাইছে । শেষ শর্করা চেষ্টা করছে তাদের 
আলোর পথে ফারয়ে জানতে । আঁনমেষরা 
তাদের দীর্থাদনের রাজটতক €শক্ষা দিয়ে, চিত্তা- 
ভাবনা দিয়ে যা পারেনি, শুকর তাদের স্বাভাবিক 
বোধ উপলান্ধ দিয়ে সেই সাম:ভক পাঁরবর্তন আনার 
চেষ্টা করছে, এটাই 'ক; " উপনসের ঝড় 
কথা । তাই প্রথম ছাব হিসংবে 'কালপুরুধ'কেই বেছে 
নিলাম ॥ 

চন্দনবাবুর কাছ থেকেই ভানলাম, ভলপাইগুঁড়ির 
পটভূমিতে রঙিন এই ছবির শতকরা 50 ভাগ 
কাজই শেষ হয়ে গেছে । এখন কলকাতায় শুটিং 
চলছে। কয়েকাঁদন আগে উত্তর কলকাতার একটি 
স্কুলে প্রধানা শাক্ষকার ঘরে ক্যামেরার সামনে দেখা 
গেল সমতা মুখার্জিকে | সুমিতা এখানে মাধবীলতা । 
মাধবাঁলতাকে স্কুলে চাকার নিতে হয়োছল। 


৬৩ / পারবর্তন ২৩/৩০ অক্টোবর ১৯৮৫ 


জলপাইগুড়ি ছেড়ে “কালপুরুষ” এখন কলকাতায় 


রা 7 


মাধবীলতার সামনে বসা প্রধানা শিক্ষিকার ভূমিকায় 
রয়েছেন স্মিতা [সংহ। ক্যামেরাম্যান বিবেক 
বানার্জিকে দেখলাম এই সিকোয়েন্স-এর ক্লোজ, 
মিড এবং কম্পোজট শট পরপর নিয়ে চলেছেন। 
একটু অবসর মিলতেই বিবেকবাবুকে প্রশ্ন করলাম, 
“আপনি যে তিনরকমের শট নিলেন, কই লেক্স বদল 
করলেন না তো?" মৃদু হেসে [বিবেকবাবু বললেন, 
'শ্রথমত আমি শটটা ওপেন করেছি জুমে। তাই 
লেক্স আর চেঞ্জ কারন। আর যাঁদ ব্লক লেন্স 
বাবহার্‌ করতাম, তাহলে প্রত্যেকটা শটের জন) 
আলাদা আলাদা লেন্স বাবহার করতে হত। 

বাবহার করার সুবিধে, এতে ১২ মালামটার থেকে 
১২০ মালামটার ফোকাল লেগ্সের পাঁরবর্তন 
করান যেতে পারে ।' কিন্তু ওইদিন শুটিং চলা- 
কালীন ক্যামেরাম্যান বিবেক ব্যানার্জ পারচালক 
চন্দন চন্দ্রকে বলোছলেন, এফল্যে প্রচণ্ড ইমালশান 
আসুছে ।' কিন্তু উপায় নেই বলে পারচালক শুটিং 
চালিয়ে গেলেন। পরে বিবেকবাবুকে জিজ্ঞাসা 
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করলাম, 'এর ফলে পরবতী সময়ে কোন অসুবিধা 
হবে না তো? উত্তরে বিবেকবাবু বললেন, “হ্যা, 
প্রচ ঝুকি নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। কারণ 
প্রসোঁসংএর পর যাঁদ 'ক্রযাচ আসে, তাহলে তো 
মুশাকল।' সুতরাং, আবার ওইসব দৃশেঃর পুনরায় 
শুটিং করতে হবে। 

শেষ ঘণ্টা বাজে। দুল ছুটি হয়। "স্কুলের 
দৃশ্/বলীর শুটিংও শেষ হয়। 'কালপুরুষ' ছাবর 
পারচালক চন্দনবাবু এগয়ে এসে বললেন, 'দেখছেন 
তো কত অসুবিধের মধ্যে কাজ করাছি। শুধু 
একটাই কারণ। এই ছবির বস্তব্, আনমেধরা 


রাজনোৌতক বিপ্রবের' কথা ভেবোছল, কিন্তু 
মাধবীলতা অর্কর চেতনায় বিপ্লব এনোছল। আজ 
এই চেতনার মধে৷ বিপ্লব আনা প্রয়োজন। তাই 


পারিপার্থকে নিজে যে চোখে দেখাছ, সেই ব্যান্তগত 
মৃল্য়নটা জনসাধারণের কাছে তুলে ধরতে চেয়েছি । 
যাঁদ এটা দর্শকরা গ্রহণ করেন, তবে বুঝব আমার 
পারশ্রম সার্থক ।” 

বিবেক আর্ট ফিল্মস প্রযোজিত 'কালপুরুষ” 
ছবিতে আনিমেষের ভামকায় আছেন 'জনঅরণা, 
খ্যাত প্রদাঁপ মুখোপাধ্যায়। অর্কর চাঁরত্রে রূপদান 
করছেন নবাগত ভাঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় । এছাড়া 
শিল্পী তালিকায় আছেন কমল দেব, সুনীল শর 
মুখার্জি,-সতীন্দ্র ভট্টাচার্য, মণ্টু বন্দ্োোপাধ্ায়, সোমা সত 
মুখার্জি, মুকুন্দ দাস প্রমুখ । [2] 
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সঞ্জয় সিংহ ত্র 
চলচ্চিত্র প্রসার 
সমিতির অনুষ্ঠান 


মহানায়ক উত্তমকুমারের মৃত্যুর পরই বাংলা 
চলাচ্চত্রের দুর্দশা বেশি বেড়েছে কিনা সে বিতকে 
না গিয়েও বলা যান, বাংলা চলচ্চিত শস্প বহুদিন 
ধরেই দুর্বল । অনাতম.কারণ [হিসেবে সীমিত 
প্রদর্শন ক্ষেত্রের কথা বলা হলেও এ ব্যাপারে অভাব 
রয়ে গেছে আরও অনেক কিছুর। প্রযোজক- 
পারচালক-আঁভনেতাদের এবং সরকারের করণীয় 
কিছু যেমন আছে, তেমনই দাঁয়ত্ব আছে হলমািক 
ওদর্শকদেরও । তাই প্রয়োজন নানান মহলে এ সমস্যা 
নিয়ে আলোচনার ॥ অন্যান] আরও কিছু সংস্থার 
মত বাংলা চলাচ্চ্র প্রসার সামাতও এগিয়ে এসেছেন 
জনমানসে সচেতনতা বাড়াতে? চলচ্চির মহলের 
গুণীজন সংবর্ধনা ঠারা বেশ কয়েক বছর ধরেই করে 
আসছেন। গত বছর তারা এই অনুষ্ঠান করতে 
পারেনান। সম্প্রাত বিদ্যামান্দিরে এক অনুষ্ঠানে 
১৯৮৩ ও ৮৪ সালে বাভন্ন বিভাগে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ 
শিল্পীদের তারা পুরষ্কার প্রন্নান করলেন। 
স্বাডাবকভাবেই চলচ্চিহ জগতের বিশিষ্ট গাঁতকার 
পাঁরচালক, আঁভনেতারাই ছিলেন অনুষ্ঠানের 
আকর্ষণ। পুরস্কারপ্রাগ্ুদের মধ্যে সবাই উপস্থিত 
না থাকলেও শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, দীপঙ্কর দে, 
অনুপকুমার, তরুণকুমার, অনুপ ঘোষাল, উৎপলেন্দু 
চক্রবর্তী প্রমুখ উপাশ্থিত ছিলেন। পুরষ্কার দেন 
আভনেতা বকাশ রায়, সাহাত্যক শাস্তপদ- 
রাজগুরু, সাংবাদিক মদন প্রামাণিক ও ডঃ পার্থ 
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বিনোদন 


ভাগলপুরে সারা ভারত একাস্ক নাটক প্রতিযোগিতা 2 এক সুমধুর স্বৃতি 


বাংলা সাঁহত্যে শরৎচন্দ্র ও বনফুলের স্মাত 
বিজাঁড়ত ভাগলপুরের একটা বিশেষ মর্ধাদা আছে। 
কিন্তু বিহারের এই অগ্লাট যে শিক্ষা, শিল্প, 
সাহিত্য-সংস্কাতর মিলন তীর্থ এই পরম সত্যাট 
জানা ছিল না। শুনেছিলাম, বাংলার বাইরে ভাগল- 
পুরে বাংলা নাট/-সংগ্কাীতর প্রসারে বিভিন্ন সংস্থা 
খুবই আশাব/ঞক কাজ করে চলেছে । এইসব 
সংস্থার মধ্যে অনাতম হল আমেচার আর্টিস্ট 
আসোসিয়েশন। সংক্ষেপে গট্রপল-এ' | গাট্ুপল-এ' 
গত ৬ বছর যাবৎ সারা ভারত একাজ্ক নাটক প্রাতি- 
যোগিতার আয়োজন করেছে । এ বছর সপ্তমবারের 
প্রাতযোগতা অনুষ্ঠান প্রতাঞক্ষ করার জন্য এই সংস্থা 
“পাঁরবর্তন-কে আমন্ত্রণ জানায়। পাঁরবর্তন-এর 
প্রাতানধি হিসাবে "ট্রপল-এ'র ডাকে সাড়া দিয়ে 
ওখানে না গেলে বুঝতেই পারতাম না, 
বাংলার বাইরে বাংলা নাটাচর্চায় ভাগলপুরের মানুষ 
কতখানি আগ্রহী । এ ব]পারে ভারা অনেকখানি 
এগয়েও গেছেন।  তিনাদনবথাপী এই একাঙ্ক 
নাটা প্রতিযোগিতার শেষে, পুরস্কার বিতরণী অনু- 
টানে প্রতিযোগতার অন্/তম বিচারপাঁত অধাঃপক 
ডঃ কান্ত গুপ্ত বললেন, “এটাকে নাটা প্রতিযোগিতা 
বললে ভুল হবে, নাটেচংসব বলা উচিত।' এই 
প্রাতবেদকেরও মনে হয়েছে, সাত্য এই তিনাদন- 
ব্যাপী অনুষ্ঠান নাট্যোৎসবই বটে। কারণ, প্রথম 
দুদনের তানুষ্ঠান হয়েছে অত্যন্ত দুযোগপূর্ণ আব- 
হাওয়ার মধ । পকন্তু সন্ধে) ৬টা থেকে প্রায় রাত 
১২টা জবধি একসঙ্গে চারাট, কোনাদন পচা 
নাটকও আভনীত হয়েছে এবং আমার খুবই অবাক 
লেগেছে অনা্গী নাটাদলগুলির নাটা্ঘ সমস্ত দর্শক 
উৎসাহের সঙ্গে দ্রেখেছেন। স্থানীয় সারদা সঙ্গীত 
সদনের প্রেক্ষাগৃহ অনুষ্ঠান শূরু থেকে শেষ পথস্ত 
দর্শকে পারপূর্ণ থাকত। অথচ, কলকাতার নামী 
দামী নাট্য দল নিয়ে যেসব বাংলা নাট্োতসব আমরা 
দেখি, সেখানে কিন্তু সুরম! প্রেক্ষাগৃহ প্রায় দিনের 
পর দিন ফাকা থাকে। ভাগলপুরের এই নাট্য- 
প্রাতফোগিতায় সব নাটকই কিন্তু উচ্চস্তরের নয়, 
[কিংবা বিষয় বৈচিত্র আ্িকের নতুনত্ব ভাস্বর নয়। 
তবুও উপস্থিত দর্শকবৃন্দ সন্ত নাটাদলকেই সমান 
ভাবে উৎসাহত করেছেন এবং ভাগলপুরের বাঙালি 
ও অবাঙালি নাটটগ্রেমী দর্শকরা যে নাটক যোঝেন, 
তারও প্রগাণ মিলেছে দর্শকের রায়ে শ্রেষ্ঠ নাটক 
নিবাচনের মধ্যে দিয়ে । 

অনুষ্ঠান শুরু হয় ১৪ সেপ্টেম্বর। ভাগলপুরের 
ছোট ছোট গেয়েদের নৃত্যানষ্ঠানের মাধামে অনুষ্ঠানের 
উদ্বোধন হয়। প্রথম নাটক মঞ্চস্থ করে জামালপুরের 
'জাগাত'। নাটক 'টাপুর টুপুর ৷ নাট্যকার গনোজ 
মিত্র। বহুল-আভানিত এই নাটকটি সারদা সঙ্গীত 
সদনের মণ্েে দেখতে দেখতে মনে হল 'জাগাতি' এই 
নাটকের অস্তার্নাহত অর্থটি বুঝতে পারেনানি। 
প্রহসনের মধ্য দিয়ে শহুরে কপটতা, খলতা নাট্যকার 
তুলে ধরতে চেয়েছেন, কিন্তু 'জাগাত' আঁভনীত 
টাপুর টুপুর-এ শুধুই আভনেতা আভনেত্রীরা 
নভূলভাবে সংলাপগুল বলে গেলেন। সবচেয়ে 
পাঁড়াদায়ক লেগেছে বিশ্বনাথ বসু ও আশীষ ভট্রা- 
চার্ষের কিছু 'মযানারজম' ॥ পরের নাটক কলকাতার 
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'একাটি কুরশীর তদন্ত'-এন এল টি জি 


*ঞ্জ, 


যাদবপুরের 'ফ্যান্টম" প্রযোজিত 'অগ্রিগর্ভ হেকেমপুর 
ও পরাণ মগুলের ঘর গেরাস্ত'। তুটিপূরণ আঁঙ্গক 
ও একই কথার পুনরাবৃত্তি দোষে দুষ্ট । অর্থাং 
জোতদারের শোষণ, তারপর লাল আলো জ।িয়ে 
জোতদার নিধন । ৪৫ গানটের এই নাটকে বিপ্লব 
বিষয়টি তত পারার নয়। 'ফযাণ্টম-এর পর 
ভাগলপুরের 'ইযুথ কর্ণার মণ্ডে নিয়ে এল 'কেয়া- 
কু" নাটকটি । বাইরে তখন অঝোর ধারায় বৃষ্টি। 
সারদা সঙ্গীত সদনের টিনের চালে সেই বৃষ্টর 
ফোটা শব্দের একতান তুলেছে । কিন্তু তারই মধ্যে 
আত মেলোড্রামাটিক এক গল্প নিয়ে 'ইয়ুথ কর্ণার: 
এর সত্যাপ্রয় ঘেষ, ময়না বসু এবং শ্যামল দাস ও 
অন॥ান্যরা যে বাল আভিনয় করলেন, কলকাতায় 
পেশাদার রঙ্গমণ্েও এত ভাল আভিনয় দেখা যায় 
কিনা সন্দেহ! প্রতিযোগিতা শেষে নিখিল ভারত 
বাংলা নাট বিচারক সামাতির দুই সদস। ডঃ কান্ত 
গুপ্ত এবং শঙ্কর ঘেষের বিচারে প্রতিযোগিতার 
শ্রেষ্ঠ আভনেতা হিসাবে যখন এই নাটকের প্রধান 
চাঁর্ত ষষ্ঠীচরণের ভূমিকায় সতাপ্রয় ঘোষের নাম 
ঘোষিত হল, তখন সারা প্রেক্ষাগৃহ করতালতে 
মুখারত হয়ে উঠল। কারণ এই নির্বঝ/চন যথার্থ । 
এই দিন সবশেষ নাটক বিহারের সীক্জর 
এন এল টি জি-র নিবেদন 'একটি কুরশীর তদন্ত" । 
মূল রচনা চীনা ভাষায়। গণ্পের বিষয়বন্থু চমৎকার । 


কিন্তু রান্্র পাঁরবেশে গড়ে ওঠা এই নাটকে 
অপরিকল্পিত আলোর ব্যবহার এবং কখনও গদে। 
কখনও পদ্য অনুদিত সংলাপ কোন নাটাঘন মুহ্্ত 
রঙনা করতে ব্যর্থ হয়েছে। যাঁদও কার্িকচন্দর 
মজুমদার, দুলাল রায় এবং রতন ধর গুপ্ত ভাল 
আভনয় করার চেষ্টা করেছেন। তবে নাট্যানির্দেশক 
তপন ঘোষ জামদারের ভুমিকায় আত 
নাটকীয় আঁভনয় করে ফেলেছেন। 
দ্বিতীয় দিন পাচাট নাটকের মধ্যে তিনটি 
উল্লেখযোগয নাট্য পারবেশনা হল ভাগলপুরের শরৎ 
স্মাত সংঘ-এর “প্রেম নয় তরবারি", কলকাতার / 
থিয়োট্কাল পিপলস-এর 'চোরেদের লজ্জা হল" এবং 
কলকাতার নিউ আ'লপুরের নাটযার্-র 'একটি স্বা 
নাটক, ঝাঁক দুটি নাটক মণস্থ করেন কুলটীর 
সংগ্রামী নাটাগোষ্ঠী এবং খড়দহের “আট প্রপঃ। 
বিশেষ করে “আট প্রপ, প্রযোজত 'দ্রোণাচার্ষ 
নাটকটির প্রায় সব আভনেতাই 'স'-র দোষে দুষ্ট। 
এই দুটি নাটকের আঁ্গক ও বিষয়বস্তুর মধ্যেও নতুন 
কিছু পেলাম না। ভাগলপুরের শরৎ স্মৃতি 
সংঘ-র নাটক চন্দন সেন রাচিত 'প্রেম নয়, তর- 
বার'-তে প্রযোজনাগত বহু হুটি রয়েছে । কিন্তু 
কলযাণ ঘোষ ও অনুপম সরকারের দুর্দান্ত আভনয় 
এই নাটকের প্রধান সম্পদ। এই দিনের 
দ্বিতীয় নটিক থা প্রাতযেগিতায় বিচারকের রায়ে 
তৃতীয় শ্রেষ্ঠ এবং স্থানীয় দর্শকের বিচারে শ্রেষ্ঠ নাটক 
হিসাবে চাহত থিয়েট্রিকাল িপলসের 'চোরেদের 
লজ্জা হল'। আগাগোড়া প্রচ্ছন্ন বঙ্গের আড়ালে 
কদর্য সমাজের অবক্ষয়ীর্প নাটাকার শযামলতনু, 
দাশগুপ্ত তুলে ধরেছেন ॥ নির্দেশক ও প্রধান চাঁরতে 
শ্রীনাথ পাল এবং নায়কা পুষ্পর ভমকায় রঙা 
সরকারও তাদের আভনয়- প্রাতিভায় নাটকের বন্তবা 
দর্শকের সামনে তুলে ধরেছেন। রঙ্কা সরকার 
পুষ্প চারত্রে আভনয়ের জন] প্রাতিযোগতায় শ্রষ্ঠা 
আভনেত্রীর সম্মান লাভ করেছেন। এদিনের, 
সবশেষ নাটক ছিল কলকাতারই নাট্া্ার “একার 
না-নাউক'। দাীপেন্দ্র সেনগুপ্তর রচনা ও নির্দেশনায় 
সম্পর্ণ নতুন ভাবনায় 'এক্সপোরমেণ্টাল' নাটক । 
নাটকের টিমওয়ার্কও ভাল। কিন্তু মূল নাটকটি 
দর্শকের কাছে গিয়ে পৌছয় বড় দোরতে। তার 
আগে নাট্যকার অবথা এমন কিছু ভানতার আশ্রয় 
নিয়েছেন যা ক্লান্তির মনে হয়। কিন্তু দাপেন্্ 
সেনগুপ্তর কাতত্ব আজকের নাট্য সমাজের সমসর 
সঙ্গে সামাজিক অ-বাবস্থাকে 'ড্রামা উহীদন ড্রামা" 
ফর্্ে উপস্থাপিত করেছেন, যা ভাঁবষ্যতে দর্শকদের 
যথেষ্ট ভাববার সুযোগ দেবে। 
শেষ দিন ১৬ সেপ্টেম্বর চারটি নাটক মণচ্ছ হয়। 
এর মধ্যে কলকাতার উন্মেষ নাট্য সংস্থার 'দাও 
ফিরে সে অরণা প্রাতিযোগতার শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা, 
শ্রেষ্ঠ নির্দেশন। ও শ্রেষ্ঠ নাটা রচনার পুরস্কার অর্জন 
করে দ্বিতীয় স্থান অর্জন করে হাওড়ার রামরাজা- 
তলার একের পল্ীর নাটক 'জীবন প্রশ্ন তৃতীয় 
শ্রেষ্ঠ নাটকের কথা আগেই বলো, শাথয়োট্্িকাল 
পিপলস-এর 'োরেদের লজ্জা হল'। যাঁদও এই 
তিনটি নাটকের বিষয়বস্তুর দিক থেকে সবচেয়ে 
শান্তশালী ' এবং মানাবকতার পারপ্রোক্ষতে এক 
পাঁরবর্তন ২৩/৩০ অক্টোবর ১১৮৫ / ৬৪ 


সংবেদনশীল নাটক উপহার দিয়েছেন একের 
পল্লী। যার জন্য প্রাতযোগিতার পুরগ্কার [বিতরণী 
অনুষ্ঠানের বিশেষ আঁতাঁথ নারায়ণ সান্যাল 
ব্যান্তগতভাবে ১০০ টাকা এই দলের নাট্যকার 
ও পাঁরচালক অসীম ঘোষকে পুরস্কার [হিসাবে 
দেন। অসীমবাবু ার নাটকে হিজড়েদের জীবনকে 
চমৎকারভাবে পরিস্ফৃট করেছেন। নাটকের 
একটি গানের মধ্যে দিয়ে নাটকের বস্তব। ফুটে ওঠে 
দেহে পঞ্গু মানুষ যারা, তাদের হিজড়ে নামে 
ডাকে, আর মনে পঙ্গু যারা | তাদের কী নামে 
ডাকে! ঘটা করে প্রাতিবন্ধী বর্ষ পালিত হয়, 
কিন্তু নাটকের এক চাঁরত্র যবন যখন বলে, 'আমাদের 
হিজড়েদের সমস্য কে ভাবে !' তখন দর্শকরাও 
আব্দুল জব্বার তার 'বাংলার 


চালচিত্র" গ্রন্থে হিজড়েদের জীবন এ'কেছিলেন, 
অসীমবাকুও এক “ভন্ন দাত্রায় সেই মানুষদের কথা 
তার নাটকে £নপুণভাবে তুলে ধরেছেন। এই 
নাটকের টিমওয়ংক দারুণপ। তবে এককভাবে 
জয়শ্রী মুখার্ভি এবং মলয় পাল এককথায় জানন্য। 
জয়শ্রী প্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠা আভনেতী ও 
মলয় 'সা£ফকেট। বিচারকদের রায়ে 
অবশ] জনারকম. উন্মেছ নট।সংস্থার 'দাও ফিরে 
সে অরণা' শ্রষ্ট ॥ বান্্রক সভাতার চাপে ও ঘৃণা 
রাজনীতি এবং ব্যাস্তগত স্বার্থের মানসিকতায় 
আতিষ্ট মানুষ শাস্তির খোজে নতুনভাবে বাচতে চায় । 
চায় একটু খাদা, সুন্দর বাসম্থান আর গোলাপ 
ফুলের মত সুন্দর জীবন। “এই হল 'দাও ফিরে সে 
অরণা' নাটকের বন্তবা। প্রচ্ছন্ন পরিবেশনা, কিছু 
কিছু কম্পোভিশান অসাধরণ! নির্দেশক, নাট্যকার 
সুনীতি ঘেংফের ভঙ্ধা অভিনয় দলগত 
আভনয়ও সূল্দর র অন্য আভনেতারা 
যখন এককভাবে করেছেন, তখন 
অধিকাংশেরই সংলাপ প্রচ্ষেপণ তুটিপূর্ণ। অথচ 
শ্েষ্ট নাট দলের কাছ থেকে সব কিছুই শ্রেষ্ঠ হবে 
এমনটাই বাঞ্ছনীয়, কিন্তু এক্ষেতে সব কিছু সমভাবে 
দর্শকরা পাননি । শেষ দিনে আরও দুটি নাটক 
মণ্ছ্থ হয়, পানিহাটির অভিষাতী £ণ্স্থ করে শনহত 
শতাব্দী'। এবং উত্তরপাড়ার মণ্চক 'আভমন্যুর 
জবানবন্দি'। 'আগাবসার্ড' নাটকের আঙ্গিকে গোঁতম 
রায়ের শনহত শতাব্দী" নাটকাঁটি দেখতে দেখতে 
মনে হচ্ছিল নাট/কার জীবনের সম্বন্ধে যেন অকারণেই 
একটা নেতিবাচক মনোভাব হণ করেছেন। 
দর্শকরা শুধুই কি নাটকে জীবনের রূপ - রস-গন্ধহীন 
ক্রেদান্ত অধযায়কে দেখতে চান 2 অভ্তত এই নাটকটি 
দেখতে দেখতে মাঝে মাঝেই এই প্রাশ্রটি আমার 


৬৫ / পাঁরবর্তন ২৩/৩০ অক্টোবর ১৯৮৫ 


পেয়েছেন] 


এ 
কন্তু 


মনে উীঁক দাচ্ছিল। তবে নির্দেশক বিজয় পালের 
নির্দেশনায় এবং আলো ও শব্দের সুষম পরিকল্পনায় 
(যথাক্রমে বাবুল বোস ও গৌতম বন্দ্যোপাধ্যায়) 
শেষ পর্যন্ত নাটকাঁট দর্শকদের আকৃষ্ট করে রেখেছে। 
এই নাটক শব্দ ও তালেক পাঁরকল্পনার ,জন৷ 
প্রাতযোগিতায় পুরস্কার অর্জন করে। কিন্তু এই 
দিনের অপর একটি নাটক 'মণ্চক'এর “আঁভমনুযুর 
জবানবন্দি" বন্ড একঘেয়ে, যাঁদও শেষাঁট বড় 
চমকপ্রদ । 'মণ্চক'এর তরুণ শিপ্পীবৃন্দের কাছে 
অনুরোধ, আপনারা নাটকের বিষয়বস্তু নিয়ে ভাবুন 
এবং অনুশীলনে যক্তবান হন। কারণ নাটকের শেষ 
দৃশ্য 'মণ্চক' যেভাবে উপস্থাপিত করেছেন, সাধারণত 
এধরনের নাটকে এমন বুঁদ্ধমন্তার পারচয় কম মেলে । 
ভাঁবষাতের প্রযোজনায় ভাল নাটক এ'রা দেখাতে 
পারবেন বলে আশা রাখা যায়। 

এই শ্রাতযোগিতায় সমাপ্তর দিনে স্থানীয় 
মাঙ্গীলক সঙ্গীত নৃতা নিকেতন নাঙগান পট্রবেশন 


করেন এবং সাহাত্/ক নারায়ণ সান্যাল সকল 
কুশীলবদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন। 

ভাগলপুরের শট্রপল এ"কে ধন্যবাদ ৷ -্ারণ 
তাদের আমন্ত্রণেই ভাগলপুরে গিয়ৌছিলাম- এবং 
বর্তমান বাংলা একাঞ্ক নাট্যধারার একটা অংশ 
প্রতাক্ষ করার সৌভাগ্য হল। যাঁদও বলা হয়েছে 
সারা ভারত একাঞ্ক নাট্য প্রাতযোগিতা 'কিন্তু ভারতের 
অন্যান্য ভাষার নাটক তো পেলাম না। তবুও 
শঞ্রপল এর তরুণ সাঁচব অঞ্জন ভট্াচার্ষের নেতৃত্বে 
এক দল তরুণের এঁকাস্তক প্রয়াসে ভাগলপুরে যে 
সুচ্ছ সংস্কীত-চর্চা হয়ে চলেছে তা নিঃসন্দেহে 
উল্লেখযোগ্য । এই নাট্যানুষ্ঠান শেষে নে হল, 
ভাগলপুরের মানুষের সঙ্গে ভন রাজের মানুষের 
সম্পর্কের এক মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন গট্রপল এ'। [] 


ভাগলপুর থেকে ফিরে স্জয় সিংহ 


ইন্দ্রাণী 


ইন্দ্রপরী ইন্দ্রাণীর নামের অস্তে মূর্ধন্য 'গ। 
কিনতু ডাঃ নীহাররঞ্জন গুপ্তের কাহিনীর নাটার্পে 
£প ( বারু মুখোপাধ্যায় ) কাশী বিশ্বনাথ মণেত আঁভনীত 
এ ইন্দ্রাণী নাটকের যে '3/997515' এবং চারন্রলিপি 
2 আমাদের হাতে দেওয়া হয়েছে, তাতে ইন্্রাণীর অস্তে 
মলাট ছাড়া সর্ব দস্তা 'ন'। জানি না এই ইন্দ্রাণী” 
কে। অবশ্য নাটকের ইন্দ্রাণী তার পারচয় দিয়েছে 
'পরগাছা" বলে। 'পরগাছা' ছাড়া আর বলেছে, 
'আমি শুধু জানি আম এ ঝাড়র আশ্রতা'। 
নাটক খানিকটা এগোবার পর দেখলাম ইন্দ্রাণী ঠিকই 
বলেছে। পিতৃবন্কু আদর্শ শিক্ষাবদি অধ্যাপক 
ভবেন্দ্র চৌধুরীর পাঁরবারে সে আশ্রিতাই। তবু তার 
নামেই নাটকের নাম, তাকে নিয়েই নাটক। 

আম ইন্দ্রণীর কথা দিয়ে শুরু করলেও নাটক 
কিন্তু শুরু হয়েছে রেখা আর হিরম্ময়কে দিয়ে, 
দীথার সমুদ্র সৈকতে । যেখানে তাপস সেন সাদা 
কাপড়ে আলো ফেলে দুলিয়ে দুলিয়ে সমুন্রের ঢেউ 
দোখয়েছেন এবং সুরেশ দত্ত কিছু দুষ্প্রাপ্য গাছ" 
পু'তেছেন। মণ্মায়ার বদলে আলোছায়া। দুই 
প্রবীণ পেশাদারের কছু দায়সারা ব্যাপার। অবশ) 
ব্যাপারটা “মানিয়ে গেছে' এ দৃশোর বোস্বাই-মার্কা 
নাচ এবং গানের জনেঃ। মাইনাসে মাইনাসে প্লাস 
হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে হয়ান। রেখা না হয় আউটিং-এ 
গিয়ে টিচেছে, কিন্তু ওর মা সুষমা (চন্দ্রা দপ্তিদার ) 
নিজের বাড়িতে অমন ঘোড়দৌড়ের মত করে 
চলাফেরা করছিলেন কেন? তান '1.0.5 জজের 
খেয়ে, অত্যাধুনিকা, দাস্তকা এবং মেজাজী” বলেই 
কি? তদুপার ঠার কণ্ঠ এই নাটকের ছন্দপতনের 
পক্ষে যথেষ্ট । অবশ্য ছন্দপতনের কৃতিত্ব সবটুকুই 
তার নয়, অংশীদার আরো কয়েকজন সহ-আভনেতা 
এবং সর্বোপাঁর পারচালক মবয়ং। 

এই নাটকের পাঁরচালক অনুপকুমার। তদুপাঁর 
[তান নাটকের মুখা আঁভনেতাদের একজন। গর 
আঁভনয়ের কথাই আগে বাল। তানি “সুখের 
লাগিয়া এঘর বীধিনু....? গেয়ে মণ্টে ঢুকলেও তার 
(সুকুমারের ) প্রথম সংলাপ ছিল “মায়ের নকল 
সাহেবিয়ান৷ আর রেখার প্যানপ্যানানি আমার.ভাল 
লাগে না" । যে চাঁরত এভাবে নিজেকে ইনষ্রো- 
ডিউস করে তাকে আর যাই হোক ভাড় ভাবা 
যায়না। কিন্তু অনুপ সুকুমার চরিপ্রটিকে প্রায় 
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৬৪7৮৬ 


45182, 


ভাড়ে রূপান্তরিত করেছেন। গুর' আভনয় এখন 
একঘেয়ে লাগে, ক্লান্তিকর মনে হয়। সস্তা 
অনরুচির কাছে আস্মসমর্পণ করলে শাস্তমান নটেরও 
এই হালই হয়। ্ 

এবার পাঁরচালক অনুপের কথ৷ বাল। 'শ্পী 
নিঝচলটা পারচালকের সম্মতিতেই হয়ে থাকে। 
তাহলে বাল, বিবাহযোগযা ইন্দ্রাণী চরিত্রে সাবিত্রী 
চ্রেপাধ্যায়কে এখন অস্তত মানায় না, ভেবে নিতে 
হয়। কিন্তু ভাবতেও কষ্ট হয়। পাঁরচালক 
সাবিত্রীর মত একজন প্রতিভাময়ী আভনেতীর *প্রাতি 
এই আবচারটা কেন করলেন? সেটা অবশাই 
আভনেত্রীর সম্মাততে । তাই এক্ষেত্রে আভনেতীও 
সমভাবে দায়ী । 

পারালকের কিছু 'মুন্সয়ানার' উল্লেখ করাছ। 

এক গোপেনের (রথীন বসু) স্ত্রী সেবা 
(কল্পনা মুখোপাধ্যায় ) যেভাবে তার স্বামীর গলায় 
গামছা দিয়ে দীর্ঘ সময় ধরে হেইয়ো হেইয়ো করে 
টানাটান করেছেন, তাতে মনে হয় এটা গামছা 
টানার রাজ্য রেকর্ড । দুই £ ফিল্মি কায়দায় ফ্র্াশ- 


বাক দেখাতে গিয়ে ভবেন্দ্র চৌধুরীকে (হারাধন 
বন্দ্যোপাধ্যায়) চোখের পলকে যুবক সাজাবার 


চেষ্টা করে শুধু পারচালক হাস্যাস্পদ হনান, নাটা- 
জগতের একজন প্রবীণের প্রাতও আঁবচার 
করেছেন! তিন £ ভবেন্দ্র চৌধুরীর ছবির ওপর 
আলোর বৃত্ত ফেলে অফ ভয়েসে "ইন্দ্রাণী ফিরে আয়, 
ফিরে আয়' বলার বোধহয় একটাই অর্থ হয়_ 
ভবেন্দরবাবু বেচে নেই । কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, 
[তান বেচে রয়েছেন। বলা বাঠুল্য এই অস্তুত 
এক্সপোরমেন্টটাও হারাধনবাবুর ওপর দিয়েই হল! 
চার £ দীপকের (সোমনাথ চৌধুরী) সমস্যা তার 
দুটি হাত। কোথায় রাখবেন কী করবেন, এই 
নিয়েই তান বিব্রত। যন্ত্রণা বোঝাতে যেভাবে 
তিনি হাত দুটিকে মাথার পিছনে [নিয়ে চাপ 
দিচ্ছিলেন তাতে মনে হয়েছে তান বুঝ স্পনাড- 
লাইটিস-গর ব্যায়াম করছেন। 

এমন নার আরো আছে। সেগুলির উল্লেখ 
করে লেখার কলেবর বাঁদ্ধ করতে চাই না। এই 
প্রসঙ্গে শৃধু বলি, পেশাদার মণ্ের পারচালকের 
কাছে এমনটা আশঙ্কা করা যায় না। পাঁরচালকের 
প্রশিক্ষণের ব্যর্থতা, কল্পনাশান্তর দৈনা, পাঁরমিতি 


বোধের অভাব, আববেচনাপ্রসূত প্রয়োগের ছাপ এ 
নাটকের সরবত । এ যেন কিছু আঁভনেতা-আভনেত্রীর 
আড়াই ঘণ্টার 'গো আ্যাজ যু লাইক'। অথচ 
অদৃষ্টের কী পাঁরহাস! পাঁরচালকের আঁবচারের 
বড় [শিকার হারাধন বন্দ্যোপাধ্যায় ভবেন্দ্রনাথরূপে 
বন্ধুকন্যা ইন্দ্রাণীকে যেমন অপতাপ্পেহে লালন 
করেছিলেন, তেমান আগাগোড়া নিপুণ আভনয় করে 
ইন্দ্রাণী! নাটকাঁটকেও আগলে রেখেছেন। তার 
পরে উল্লেখ করার মত আভনয় করেছেন একমান্ত 
স্মিতা সংহ। তাছাড়া আর কারো অভিনয় উল্লেখ 
করার পায়ে আসে না। [এ 


নির্মল বিশ্বাস 
“ভুলের মাশুল? 
নাট্যাভিনয় 


গত ৮ সেপ্টেম্বর তিনসুকয়া দুর্গাবাড় রঙ্গমণ্ে 
তিনসুকয়া অনির্বাণ নাট সংস্থা প্রযোজত রাম 
চকুবতাঁ রাঁচত সামাঁজক নাটক 'ভুলের মাশুল 
সাফলোর সঙ্গে মণ্চদ্ছু হয়। পরিচালনা করেন রাম 
চক্ুবতাঁ। দলগত আঁভনয়ে নাটকটি দর্শকদের কাছে 
বেশ উপভোগ্য হয়ে ওঠে । নাটকের শুরুতে উদ্বোধনী 
সঙ্গীত পাঁরবেশন করে সবার মন জয় করেন মধুমিতা 


মে 
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র্ 


ভট্টাচার্য । 


বাধার ভূমিকায় মনোরঞ্জন শমার ও আঁবনাশের 


আভিনয় প্রসঙ্গে প্রথমেই নাম করতে হয় 


চারতে বাদল দাসের। এদের আভনয় দর্শক মনে 
গভীরভাবে রেখাপাত করেছে । দেবময় মজুমদারের 
নৃত। ও মতালী ব্যানার্জর বিহু নৃত্য দর্শকদের মন 
ভারয়ে দেয় ॥ 
সঙ্গীত £ সমীর চক্রবাঁ ও বেতার মেলোিয়াস 
সাউও। যাদের সাহাযে) নাটকটি সুন্দরভাবে মণ্চস্থ 
হয়োছল, তারা হলেন-_ডাঃ কীর্ডরঞ্জন দে, 
ডাঃ সীবনয় সেন, পিপ্টু সেন, ভবশঙ্কর পোদ্দার, 
মুকুলিকা দাস, দ্বরাজ চক্রবতাঁ, বিদুযুৎ, সুমনা, সন্ধানী 
ও যুবপ্রগাত। [0 
সংবাদদাতা 
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নিউ থিয়েটার্স-এর 
অনুষ্ঠান 


সুষ্ঠ পারক্পনা, যোগ্য পারচালনা এবং 
সময়ানুবার্ততার অভাবে একটি অনুষ্ঠান যে কত 
ক্লাম্তকর হয়ে উঠতে পারে, তার এক অনবদ। 
ডেমনসঞ্ট্রশেন দেখলাম গত ২০. সেপ্টেম্বর, 
আাকাডোমতে ॥ এ সন্ধায় ছিল নিউ থিয়েটা্স 
গ্রুপের 'অষটম প্রবর্তনা উৎসব ।" 

কথা ছিল_যেহেতু জন্মাদন, তাই প্রারস্িক 
অনুষ্ঠান শুরু হবে ছটায়। ভাষণ, গান, বাজন। 
ইত]াদির পরে সন্ধো সাতটায় আমরা দেখব দলের 
নতুন নাটক 'ডুব।' কিন্তু পাঁরবর্তে পর্দা উঠল 


সাড়ে ছটায়। তাতেও আপাতত ছিল না, যাঁদ 
উদ্যোন্তারা পরেও সময়ের প্রাত একটু 
সহানুভাতিশীল হতেন। শিশুদের মণ্টারতি, 


'মাঙ্গীলক অনুষ্ঠানা-এ সদসাদের গান, সভাপাঁতি 
আশু সেন, প্রধান আঁতাঁথ ডঃ ক্ষদরাম দাস এবং 
আতীথবৃন্দ ডঃ সরোজমোহন মিত্র, ইন্দরনাথ 
বন্যোপাধ্যায়, সলিল চট্টোপাধ্যায়, বিমল বসু, 
মানবেন্দ্রনাথ গোস্বামী ও বাবলু দাশগুগ্ুকে 
পুষ্পস্তবক প্রদান, সবাকছুই চলতে থাকে অতন্ত 
ধীর লয়ে॥ 

এরপর সংস্থা সম্পাদক বেণু চট্টোপাধ্যায় এসে 
স্মারক পাকা থেকে একটি দীর্ঘ ভাষণ পাঠ 
করলেন। দল সম্পর্কে তান বললেন, “আপাতত 
দুর্যোগের কাল কেটে গেছে। ্ুচ্ছ নিশ্েঘ আকাশ 
আমাদের মাথার উপর ॥' 

এথয়েটার নিয়ে আলোচনা করতে এসে 
ইন্দ্রনাথ বন্দেপাধ্যায় যা বললেন, তা তান একটু 
অন) ভাঙ্গতে এ সগ্ধায় প্রকাশত স্মারক পান্রকায় 
নাটকের সমস্যা £ সামাজক সমস্য" [শিরোনামে 
িখেছেন। গর বশ্তবা-গণনাটা সংঘ ও গণনাট। 
আন্দোলন আছে বলেই আজও নাট। আন্দোলন 
চলছে।' তান যাস্তক কৌশল, পেশাদার মণ্ট 
এবং অশ্লীল চলাচন্ের বিরুদ্ধেও বন্তব্য রাখলেন । 

ডঃ ক্ষাদরাম দাস বললেন, 'ডাল নাটক লেখার 
গ্রাতভার অভাব, এছাড়াও নানা অসুবিধে রয়েছে" 

আশু সেন সপ্তবত যথেষ্ট প্রস্তুত না থাকার ফলে 
কোন কথাই গুঁছয়ে পেশ করতে পারেননি। 
1তাঁনও গণনাট্য সংঘের কথাই বোশি বলেছেন। 
জার ব্যাপার হল, সৌদন মণ্যে ধারা উপ্া্থিত 
ছিলেন তারা প্রায় সকলেই কোন না কোনভাবে 
গণনাট্য সংঘের সঙ্গে যুস্ত। 

ক্লান্তিকর ভাষণের মধোই শুরু হল স$লত 
চিৎকার, বাদানুবাদ, নাটক শুরু ্লার আবেদন। 
তাতে বক্তৃতা বন্ধ হল। শুরু হল গান। ভারতীয় 
গণনাটা সংঘের নরেন মুখোপাধ্যায়ের কষ্ঠ দর্শক বা 
শ্রোতাদের বিরাপ্তর পারদ অনেকটাই নামিয়ে দিল । 
মোট পাচাট গানেই তান সার্থক । 

সবশেষে শুরু হল সেই বহু গ্রতীক্ষত নাটক 
“ডুব । এখানেও আর এক ডেমনসপ্্রশন! এই 
নাটকটি আমাদের বলে দিল, দর্শক 'দিনাঁদন গ্রুপ 
থিয়েটারের প্রাতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছেন কেন। 
অথচ ভাবতে অবাক লাগে, এ*রাই একদিন আমাদের 
"গাব খেলা" দোঁখয়োছলেন।  'ডুব'-এর 
নাট্যকার ও নির্দেশক উৎপল চকুবর্তাঁ [বিষয়বস্তু 
হিসেবে যা বেছেছেন, অর্থাং শোষণমুন্তর সংগ্রাম, 
তা নিয়ে এতাবং বহু নাটক লেখা হয়েছে, আজও 


হচ্ছে। তান বলবেন, এতো সাধারণ মানুষের 
সঙ্গে আফটেপৃষ্ঠে জড়িয়ে আছে। মানাছ। কিন্তু 
ভার কলম এবং উপ্থাপনার কাছে আমরা কিছুটা 
নতুনত্ব নিশ্চয়ই আশা করতে পাঁর। তিনি নতুন 
দিকে বাক নিতে গিয়ে নাটককে অকারণে জটিল 
করেছেন। প্রথম অংশটি তো যুন্তহীনভাবে দীর্ঘ 
এবং ক্লান্তিকর। নাটকে যেসব চারত্র এসেছে 
অথাৎ বাবসায়ী, শ্রমিক নেতা, অগ্তান, পলিশ 
এদের আমরা একই ছকে বাংলা নাটকের মণ্টে 
দেখোছ বার বার। উৎপলবাবু এদের দৌঁখয়েছেন 
দুজন পোড়খাওয়া মানুষ, দুই মাতাল নদে ও ভগুর 
1 কণ্পনার মাধ্যমে (এই দুটি চারে ?পনাকী গুহ 
এবং বেণু চট্টোপাধ্যায়ের টানটান আঁভনয়ের 
আকর্ষণেই শুধু নাটকটি বসে দেখা যায়)। এই 
সবাঁকছুকেই আমরা দেখাঁছ এক মাদার খেলোয়াড় 
(উৎপল চক্রবর্তাঁ)-এর 'খেল” হিসেবে। প্রথম 
দূশো এই এওল্তাদ' মণ্টে আসেন। দৃশ্াটতে 
'ুদাক্ষা প্রযোজিত 'জীবন চারত-এর আলতো 
ছোয়া থাকলেও নাটাকার-নির্দেশক যেভাবে 
সমাজের বিন শ্রেণীর মানুষকে বাভন্ন পশুর্পে 
ভেবেছেন, তা সাঁতাই প্রশংসনীয়। নাটকের শেষ 
দৃশ্ও (যেখানে নদে ও ভগু মাতলামি কাটিয়ে 
সমাজ -সচেতন হয়ে উঠছে) 'সায়ক'-এর “দুই 
হুজুরের গঞ্পো*র একাট কম্পোজিশনের কথা মনে 
পড়ে যায়। অনেকাঁদন পরে দেখলাম চিত্ত সরকার 
আলোর কাজে বেশ মন দিয়েছেন। [পিনাকী 
গুহর মণ্চচ্থাপতাও শিল্পসম্মত। [2 
কমলকুমার ঘোষ 


তরুণ ভট্টাচার্য 
এল পিডিস্ছে 


গত পাচ বছরের মধ্যে সম্ভুর যন্ত্রের যন্ত্রীদের 
মধ্যে তরুণ ভট্টাচার্য একাঁট সুপারচিত নাম । কারণ 
সম্তুরেই এমন কয়েকাট অলঙ্করণ এ*র বাজনায় 
শোনা যায় যার মধ্যে উপস্থাপনার আঁভনবন্থ আছৈ। 
যেমন একশোটি তার এবং স্ট্রাইকারের যুগল 
সম্পর্কের মধ্যে মীড়ের পাঁরসর নেই, কিন্তু তার 
অনুরণনের নৈপুণ্যই তরুণের বাজনায় এমন এক 
মাধূর্যের সৃষ্টি করে, যার মধ্যে ঠার নবীন কল্পনা- 
প্রবণ মনটির প্রীতফলন অনুভব করা যায়। এছাড়া 
স্বরশনযনতণে স্থরের প্রাঞ্জল রূপটি প্রাতাষ্ঠত করার 
নৈপুণ্য তো আছেই। সবায় ওপর আছে গুরু 
রাঁবশঙ্করের কাছে পাওয়া রাগবিশ্লেষণের 
মননশীলতা । 

প্রথম রাগ ণকরবানী। ছোট্ট আলাপেই তান 
রাগের বস্তব্য মর্্থোয়া করে তুলেছেন। বিলাম্বত 
ও দত গতে বিস্তার যেমন চিন্তাশীল তেমনই বিচির 
তানকারীতে। 

পরের রাগ গুর্জরী তোঁড় । এই রাগের বিষম 
গান্তীর্য তার তাঁর মধ্যম ও কোমল গাদ্ধারের শ্ুতিতে 
শুধু মৃ্ই হয়ে ওঠোনি_তোঁড়র সঙ্গে গু্জরী তোঁড়র 


পার্থকা শিল্পী সুন্দরভাবে দেখিয়েছেন মধা ও 
তারসপ্তকের বিহারে । বৌচত) এনেছেন কাহারবা 
ছন্দের ধুনে। 


এই ডিদ্কের আর এক আকর্ষণ সবীর খানের 
তবলা । হিতাল, একতাল ও কাহারবার দৃপ্ত ঠেকার 
সঙ্গে লগাঁগ ও কানীর কাজে সবীর একটি মাতা 
যোগ করেছেন। [] 
সন্ধ্যা সেন 
পাঁরবর্তন ২৩/৩০ অক্টোবর ১৯৮৫ / ৬৬ 


9৪লক্ষ ম্পা্াতি 
চিন 99 হা হা ট্রিশেত গান্রাছন 


শব্দশৃত্থাল 


শবদশ্‌স্বল-১৭০ 


সৃত্র ॥ পাশাপাশি 

১। যে বোহসেবী খরচ করে ৪। নেশার পানীয় 
৬। অল্প পাঁরমাণ বাছন্দ পারমাপের একক 
৭। মারধোর করা ৮। হাটু গেড়ে বসা ১০। 
ঠাণ্ডা নয় আদৌ ১২। কপট ১৩। ইন্দ্র ১৫। 
সমুদ্রের মত হৃদয় যার ১৮। 7 থেকে চাল 
হয় ১৯৯। দুপাশে গাছের সার আছে এমন পথ 
২০। যাতে সারবস্তু আছে তাই। 

সৃত্র 8 ওপর-নিচ 

১। অন্ধকার রাত ২। চরণে চরণে মিলযুক্ত 
ছন্দ ৩। ভাত ভোজনের উপকরণ-তরকার ৪ 
মহাপ্রাণ ঝাস্ত ৫। “মূল্য আছে ৭। রাজা- 
িকারগ্থ জনগণ ৯ তরোয়াল ১০। ফুলের 
'বাস' ১১। তালুক বা ঝাঁড়র অংশ ১৪। 


দুধেল বীজ ১৫। দিবস ১৬। প্রথা বা নিয়ম 
১৭। মাথার ওপর থেকে আচ্ছাদন সরালেই 
দেখতে পাবেন ৯৮। 'ঝণ' নিন। 


সমাধান প্রকাশিত হবে পারব্ডন ২৭ ণভেম্কর 
৮৫ সংখায়। সগাধানটি পারবর্তন দপ্তরে অবশ্যই 
১৩ নভেম্বর '৮৫-র মধো পৌছতে হবে। 

সমাধানের সঙ্গে পারবর্তন-এ প্রকাশিত ছকটি 
(জেরক্স কাঁপ নয়) অবশাই পাঠাতে হবে। 'বাভন্ন 
সংখ্যার শব্দশৃঙ্খল একই খামে পাঠাবেন না। খামের 
ওপর শব্দশৃঙ্খলের নম্বরটি অবশ্যই উল্লেখ করবেন। 
একটি খামে একজনই শন্দশৃঙ্খল পাঠাতে পারবেন। 

শব্দশৃস্বল--১৬৬ (সমাধান ) 

শব্দশৃঙ্খল_১৬৬-এর সঠিক উত্তর দেওয়ার 


জন) সাটাফকেট পাবেন £ ১। আভাঁজৎ সরকার 
( আনন্দবাগান, পাশ্চমাদনাজপুর ) ২। জয়ন্তী 


নাগ ঘোষ (কাছারি রোড, দার্জলং) ৩। স্পা 
মণ্ডল (মনসকামনা রোড, মালদহ ) 8 মহঃ 
বদরুদোজ্জা ( পাটকেলডাঙা, মুর্শদাবাদ) ৫। 
রমণীমোহন ভট্যাচা (কলকাতা-৭৫) ৬ । দ্বপন- 


কুমার মোদক | হরিপুর, বর্ধমান) ৭। মলয়কাস্তি 
বসাক (মালিপাড়া, বীরভূম ) ৮। মণিদাঁপা বসু 
( ধুলিয়ান, মুর্শিদাবাদ) ৯। তাপসকুমার ঝানা্জ 
( দুর্গপুর-& ) ১০। বীরেন্দ্রকুমার দেবনাথ (কল- 
কাতা-১)  ১১। পিনাকী ব্যানার্জ (ভাবুক, 
বীরভূম) ১২। সোমা ব্যানার্জি (খড়দহ, ২৪. 
পরগণা) ১৩। অবনীমোহন বাগচী (স্টেশন 
পল্লী, হগলি) ১৪। সুজিত চট্োপধঠায় (কল- 
কাতা-৫)  ১৫। দেবরত ব্যানার্জি (বেলমুঁড়ি, 
হুগাল) ১৬। স্থুপনকুমার মজুমদার (ইসলামপুর, 


কপি ল[দে ব আদা 
নী)লাস্ব|রী তা]জা 
নি মা কা] লা হা] রি 
কা ন]নবা।লা র 

থি র খ ধর 
চ কোমর বন্ধ 
মং শাম শ শা]রি। কা 
কবল গান রূ 


পাশ্চগ দিনাজপুর) ১৭। অলোক নাগ (জাম- 
শেদপুর-৯) ৯৮ । সমীরণ দেবনাথ (বাবুপাড়া, 
মালদা) ১৯। ভাস্কর ঝা (বীরনগর, পশ্চিম- 
দিনাজপুর) ২০। সুরেশ মিপ্্রী (গোবিন্দকাটী, 


২৪ পরগণা) ২১। আলো ঘোষ (কল্যাণপুর, 
বাকুড়া) ২২। কমলকান্ত চক্রবতাঁ ( বারইগ্রাম, 
আসাম) ২৩। মিঠু বন্দোপাধ্যায় ( শরংপলী, 


মেদিনীপুর) ২৪। সাধনকুমার রাক্ষত.( কৃফপুর, 
মুর্শদাধাদ) ২৫ রাখী দত্ত (শ্রীরামপুর, হুগাল ) 
২৬। সুধীর কুণ্ডু (হাকিমপাড়া, শালগুড় ) 
২৭। অশোককুমার দাস (গঙ্গারামপুর, পাশ্চম-.. 
দিনাজপুর) ২৮। শ্যামনারায়ণ ইন্দু ( কলকাতা- 
২৬) ২৯। উদয় ভটাচার্য (লামাডং, আসাম) 
৩০। রেণুকা গোস্বামী ( বেলার, বর্ধমান )। 

শব্দশৃঙ্খল_-১৬৬-এর লটারির বিচারক ছিলেন 
অশোককুমার দত্ত ( কলকাতা-৭২)। 


২৫অক্টোবর_৭ নভেম্বর 
সংখ্যার আকর্ষণ 


ভারতীয় ক্রিকেট দলের “আঁধনায়ক সমসা।” আবার প্রকট হয়ে 


উঠেছে। 


এই প্রসঙ্গেই প্রশ্র--এবারও কি কাঁপল না, অন্য কেউ ? 


যাঁদ তাই হয় তাহলে কি আবার মাহন্দর অমরনাথ উপোক্ষিত হবেন ? 


ভারতীয় ক্রিকেটে 


“অধিনায়ক সমমযা” 


এই প্রচ্ছদ কাহিনী ছাড়াও থাকছে--তিনটি বিতর্কিত ও অনুসন্ধানমুলক [বিশেষ রচনা-_ 


ইস্ট বেঙ্গল কি দেউলিয়া হতে চলেছে 
2 যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বি এসপি অনার্স স্পোর্টস কোর্স 


নিয়ে চির্ীবের খোল! চিঠি 
2 কলকাতা ফুটবলে মহমেডান স্পোর্টিং-এর ভূমিকা £ 


তদন্ত হওয়া উচিত 


0 সদ) 


10, কলকাতার 
এ শিড--৮৫ ৩ নতুন প্রত্যাশা 


শলিলিশ তে উনপাপিত পাাসপাটি দশ 


সমাপ্ত বিশ্ব আযথলেটিক্সের বিভিন্ন 
বিষয়ের ফল 5 সূত্রত কাপ ফুটবলের রিপোউ? 
কেট মরশুম [0] আই এফ 


কক € আযথলিট )। 


র্তিন ছবি £ বিশ্বজিৎ ভষ্টাচার্য, সেগেই বুবকা। , মারি! 


এছাড়া_নিয়ামত সব বিভাগ ও ফিচার । 
ইত্যাদি প্রকাশনী লিমিটেড, ৩৩ বিস্লবী অনুকলচন্দর স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ 
মুদ্রাকর ও প্রকাশক দেবকুমার ব্যানার্জি কক ইত্যাঁদ প্রকাশনী [লিমিটেড প্রেস, ৭৭/২/১ লোনন সরণি. কলকাতা ৭০০০১৩ (ফোন ১ ২৪-০৯৯৯ ), থেকে 


২০ দিপা আকন পিই সকল 2মামাম০৯ হান পর্যামান ॥ 


জ্যোত্য় তক" এক এমন ত্বক, যার সপ্ন 
মাপান দেখে এসেছেন, চিরটি কাল _ আর. আপনার এ 
পরপ্নকে সফল করবে এই, রেক্সোন। ' 

রেক্সোনায় আছে চারটি প্রাকৃতিক তেলের মিশ্রণ_ 
কেড. ক্যাঁসয়া (দারুচান বিশেষ), লবঙ্গ আর টোরাবিন্থ _ 
যা আপনার ত্বকের যর নেয়, স্বাভাবিক উপায়ে । 


আপনার ত্রকু লা কমল ও উত্ভুন! 


০ 
হন্দৃস্থান লিভারের একটি উৎকৃষ্ট উৎপাদন বা 458৯ 84211680. 


৮5719 ন্যাম 


সি 

এতে আছে হাসলাদ সুগন্ধ! আদ হাতে স্বাদ! 

খাবারকে সবচেয়ে মুখরোচক সাদা দোসাতেও মেশাতে পারেন। ম্যাগি 
করার মত উপকরণ এতে আছে। হট এন্ড সুইট টমাটো চিলি সস্‌ দিয়ে 
খাবারের নতুন স্বাদ আবার আপনি খুঁজে 
পাবেন! . 

টমাটোতে লংকা দেওয়া লোভনীয় বিশ আর সম্ে ম্যাগির টমাটো কেচাপও 
. বিখ্যাত সাদ, খাবারকে অত্যন্ত মৃখরোচক নেবেন কিন্তু। চমৎকার এই টমাটোর 


ম্যাগির হট এন্ড সুইট টমাটো চিলি 
সস্‌ এবং ম্যাগির টমাটো কেচাপ........ 

এই দুটি অপূর্ব স্বাদ আপনি বার বার 
ব্যবহার করতে চাইবেন। 

দুটি চমৎকার স্বাদ যা আপনার 
খাবারকে অত্যন্ত সুস্বাদু করে 


